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পশ্চিম IEE কর্তৃক নিদেদিশত নতুন সলেব্যন অনুযায়ী লিখিত 


পর্বাততি অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্য প:স্তক।” ন] 
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[4% 'লীবান্ৰিক চনত সাহাততো, এম. এ.এভপইন্বোসক এডুকেশন 


প্রধান শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ তারকমঠ উচ্চ বদ্যালয়, পুর্ীলর়া। 
১৩০৫ 

| ভীভটিতভ কুমার বন এম- এগ বি- টি- 

| দক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ তারকমঠ উচ্চ বিদ্যালয়, পুরহীলয়া ৷ 


9 ৮1০৭) ত 


টা 
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প্রকাশক ৪ 
এস. বি- নায়ক 
গ্রন্থতীর্থ 

৬৫1৩এ, কলেজ শ্্রীট্‌ 
কাঁলকাতা-৭০০০৭৩ 


৮,১০6, । West tenga’ 


Date... রে রর 
20. মি: সি 


1 
947. 


মূল্য £ চৌন্দ টাকা মাত্র 


মুদ্রাকর £ 
শ্ৰীনেপালচন্দ্র ঘোষ 
বগগরাণ! প্রিপ্টার্স 
এ২এ কারবালা ট্টাক লেন; 


কলকাতা-৭০০০০৬ 


স্‌চ পত্র 
প্রথন অধ্যায় ৪ আধুনিক যুগ 


ইউরোপের পারবর্তনশীল অর্থনীতি, ' সামন্ত প্রথার 
অবক্ষয়, কাষ উৎপাদন প্রণালীর উন্নয়ন, নতুন নতুন ফসল 
এবং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এদের অবদান । 

তীয় অধ্যায় ৪. ইউরোপের নবজাগরণ 2 
নবজাগরণ কথার অর্থ, নবজাগরণে ইটালীর নেতৃত্দান। 

তৃতীয় অধ্যায় ৪ ইউরোপীয় জগতের পাঁরধি বিস্তার 
নতুন দেশ আঁবকারে পরিবার্তত : অর্থনীতি ও 
নবজাগরণের প্রভাব, পর্তগাঁজদের সামূদ্রিক অভিযান, 
স্পেনীয়দের সামুদ্রিক অভিযান । 

চতুর্থ অধ্যায় ৪ ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন 
ক্যাথালক চার্চের দুনীতি, সকার আন্দোলনের 
ফলাফল, ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরীণ “সংকার, পবিত্র 
রোমান সাগ্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ, প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড ও 
সেখানকার ' চার্চকে' দবীয় কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য 
'ফলিপের প্রয়াস, স্প্যানিশ আমর্ডা ৷ 

‘পঞ্চম অধ্যায় ?ঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডের বিপ্লব 

রাজা ও প।লমেন্টের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ, ্লমওয়েল 
ও কমনওয়েলথ, গৌরবময় বিপ্লব, অধিকার সংক্রান্ত আইন 
এবং অন্যান্য ফলাফল । 


' ষণ্ঠ অধ্যায় £$ ভারতবর্ষ 131 

মুঘল সাগ্রাজোর প্রতিষ্ঠা ও বিদ্তার, ইউরোপা বাঁণকদের 
আগমন ও পারম্পারিক প্রাতিদ্বন্দিহতা । 

“সপ্তম অধ্যায় 8 ভারতে বৃটিশ শত্তির প্রাতষ্ডা ও বিস্তার ut 

খনীন্টাব্দ পযন্ত ) 

রবার্ট ক্লাইভ ও ইংরেজ শক্তি বৃদ্ধি, কোম্পানীর দেওয়ানী 
লাভ, লর্ড ওয়েলেসলী ও অধীনতাম:লক মিত্ৰতা নীতি, 
রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখ জাতির জাগরণ, সিপাহী 
বিদ্রোহের কারণ, বৃটিশ শাসনের ফলাফল । 

বষ্টম_ অধ্যায় ৪ অন্টাদশ শতাব্দীর জগৎ যেবাদের যুগ ) 
আমেরিকার দ্বাধীনতার যুদ্ধ, ইংল্ডের শিল্প বিপ্লব, 
ফরাসী বিপ্লব । 


৯৩ 


২০ 


৩২ 


৩৭ 


6৪8 


৬৭ 


(i) 

নবম অধ্যায় ৪ ১৮১৫ গ্রাষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস 
জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, 
১৮৪৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও 
গণতন্ত্রের বিকাশ, ইটালী, জামি, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ 
ইউরোপের শিল্পায়ন ৷ 

দশম অধ্যায় ৪ চীনের ঘটনা প্রবাহ -ত 
আঁহকেন যুদ্ধ» চীনের প্রতিক্রিয়া, জাপানের অভ্যুদয় ৷ 

একাদশ অধ্যায় ৪ বিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষ চি 

১৯১৪ খনীঃ) 

নতুন শাসনব্যবস্থাঃ সাম্রাজ্য বিস্তার, চল 
মনোভাবের 'বকাশ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, চরমপন্থী 
আন্দোলন। 

দ্বাদশ অধ্যায় ৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ + 
কারণ, ব্যাপকতা, ফলাফল,  ীব্বযুদ্ধে ইংলণ্ডকে 
ভারতবর্ষের সাহাযাদানের কারণ, যুদ্ধকালীন অর্থসংকট 
ও জনগণের অসন্তোষ, ভারতে ও বাহভারতে বিপ্লবীদের 
কার্যকলাপ, হোমরুল অন্দোলন, লক্ষে চ;ন্তঃ রাউলাট 
আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, মণ্ট-ফোড 
সংদকার, মুসলমান সম্প্রদায়ের অসন্তোষ, অসহযোগ 
আন্দোলনের পটভ্যীম ও গান্ধীজীর আঁবভবি । 

ত্ৰয়োদশ অধ্যায় ৪ বলশোঁভক !বপ্পব 
কারণ, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রা । 

চতুদশ অধ্যায় ৪ ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯ গ্রাঃ ) + 
প্যারিসের শান্তি সন্মেলন এবং ইউরোপের নীতা 
জাতিসংঘ 1 

পঞ্চদশ অধ্যায় £ 1দ্বতাঁয় বিশ্বযুদ্ধ ৪ কারণ, কলাফল। 

ষোড়শ অধ্যায় £ ভারতবর্ষ ( ১৯১৯-১৯৪৭ গ্রণঃ ) 
স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর, অসহযোগ আন্দোলন, 
আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, 
সুভাষচন্দ্র বস: ও আজাদ হিন্দ: ফৌজ, ক্ষমতা হস্তান্তর ও 
ভারতের স্বাধীনতা লাভ । ) 

সপ্তদশ অধ্যায় ৪ চীনের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯ থীঃ )। 

অণ্টাদণ অধ্যায় ৪ চ 
দক্ষিণ পর্ব এশিয়ার বিপ্লব ( ১৯৪৫ প্রান্টাব্দের পল আক) 

উনবিংশ অধ্যায় £ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন টি 
জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার ৷ 
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ওল আজব্র্ী 
॥ আধুনিক বুগ ॥ 
মানব সভ্যতার কমোল্লাতর ধারাবাহিক কাহিনী হল ইতিহাস |. এই 
হইাতহাসের তিনাট ফ্তর- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ । সভ্যতার 
উখান-পতন ও নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়েই একটি যুগের অবসান হয় 
এবং অপর একাঁট যুগের আগমন ঘটে। এই ভাবেই মধ্যযুগের পর 
আধখীনক যুগের সূচনা হয়েছে । তবে কোন একটা নির্দিষ্ট দিন বা 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি যুগের স্না হয় এমন বলা যুক্তি সংগত 
অয়। কারণ এক যুগ থেকে অন্য যুগে পৌছতে গেলে নানা পাঁরবতনের 
মধ্য দিয়ে এীগয়ে যেতে হয়। সামাজিক, অর্থনৌতক ও রাজনোতক 
ব্যবস্থায় এই পাঁরবর্ত'ন (আসে । মধ্য যুগ থেকে আধাঁনক যুগে উত্তরণের 
পুর্বে ইউরোপে যে নানারপ পাঁরবর্ত'ন দেখা দয়োছল তার মধ্যে 
'অর্থনৌতিক পাঁরবর্তন অন্যতম । + 
ইউরোপের পাঁরবর্ত'নশাল অর্থনীতি ঃ মধ্যঘ্‌গে ইউরোপে যে সমাজ 
বাবস্থা ও অর্থ'নণীত প্রচালত ছিল তার নাম সামন্ততন্ত্র। সামন্ততান্ত্রক 
ব্যবস্থার আসল পটভ্যাীম ছিল জাম । এই জীমকে কেন্দ্র করেই ইউরোপে 


. কাঁধাভাত্তক অর্থনীতি গড়ে উঠোছল। সকলেই ছিল জাঁমর উপর 
“নিভরিশাীঁল । জাঁমতে যে সকল জানিস উৎপন্ন হত তা দিয়েই সকলের 


প্রয়োজন মিটত। বাইরে থেকে কোন জানস আনবার প্রয়োজন ছিল না। 
কিন্ত; মধ্যযুগের শেষপর্বে সামন্তপ্রথার অবসান শর হয়। ফলে 
ইউরোপের অর্থনীতির চেহারাও বদলাতে থাকে । এই সময় ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রচলন হয়। কোন একাটি জানন না পাওয়া গেলে অন্য 
স্থান থেকে তা আনিয়ে চাহিদা পূরণ করা হতে থাকে । স্থল পথের 
চেয়ে জলপথেই ব্যবলা-বাণিজা বেশী প্রাধান্য লাভ করেছিল । ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ফলে ইউরোপে এক উদ্দীয়মান বাণক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে । 
তারা প্রচুর অর্থসম্পদের আধকারা হয় । মুখ্যতঃ তাদের দ্বারাই ইউরোপের 
অর্থনীতি পরিচালিত হতে থাকে । / 

সামন্তপ্রথার অবসান £ মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার ও 
করভারে জর্জরিত হয়েও ম্যানরবাসী চাষীরা অর্থাৎ সাফগণ পররুষানকরমে 


২ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ ' 


তাদের সেবা করে এসেছে । এদের জীবনে না ছিল কোন দ্বচ্ছলতা, না 
ছিল ভাঁবধ্যতের কোন সংগ্থান । ছিল শুধু অভাব-অনটন ও অত্যাচার | 
সামন্ত প্রভুদের জীম ছেড়ে পালিয়ে যাবারও কোন উপায় তাদের ছিল না 
1কন্তু মধ্য যুগের শেষ দিকে এই সাকগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে 
বেশ সচেতন হয়ে ওঠে ৷ সামন্ত প্রথা দুর্বল হয়ে পড়লে তারা অনেকে 
জাঁমদারদের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে শহরে দ্বাধীন শ্রীমকের কাজ শর 
করে। অনেকে আবার ইউরোপে ধর্মযৃূদ্ধ চলার সময় জাঁমদারদের জায়গা 
(ম্যানর ) ছেড়ে পালিয়ে শহরে চলে যায়। এমাঁন করেই একাঁদন, 
সামল্ততন্দ্ের অবসান ঘটে । 
কাব প্রণালীর উন্নয়ন হ সামন্ততন্তের অবসানের যুগে কৃষি ব্যবদ্থাতে 
এক ব্যাপক পাঁরবর্তন দেখা যায় । অনেক জামদার তাদের জাম চাষের 
জন্য চুক্তির ভিত্তিতে কৃষক সমাজের উপর ছেড়ে দিতে থাকে । এই সময় 
জাঁমর উপর বিশেষ নজর দিতে দেখা যায় এবং কৃষ ব্যবস্থার উন্নাত শুরু 
হয়। পারাতন পদ্ধাঁত ছেড়ে দিয়ে উন্নত পদ্ধাততে চাষ-আবাদ চলতে 
থাকে । পর্বে যে সমন্ত জাম চাষের অনুপযুক্ত ছিল এই সমস্ত জাঁমতে 
চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা হয়। ভুট্টা, বালি প্রভাত ফসলের উৎপাদন 
পাকের তুলনায় প্রচুর বৃদ্ধি পেল । আখ কমলালেবু, আখরোট প্রভৃতি 
ফলের চাষ শুর; হল। আমেরিকা থেকে আল্‌ এনে ইউরোপে তার 
!* করা হল। মধ্যযুগে কৃত্রিম সারের ব্যবহার ছিল খুব কম। পরে 
অধিক ফসলের আশায় নানারকম কৃত্রিম সারের ব্যবহার শুর হল। এই 
সময় চাষের কাজে শান্তুশালী বলদ নিযুক্ত করা হয়। এরা লোহার লাঙ্গল 
টানত। ফলে ভূমি ক্ষণ পর্বের চেয়ে অনেক উন্নত হয়। এমন কি 
বায়নচালিত কলের সাহায্যে চাষের জমিতে জল দেবারও ব্যবস্থা হয়। ফলে 
একই জাঁমতে বছরে একাধিকবার ফসল উৎপন্ন হতে থাকে । 
শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ফসলের অবদান £ নতুন 
পদ্ধতিতে কীষকার্য করে ভুট্টা, আখ, আলু, কমলালেঝ; প্রভাতি নতুন নতুন 
ফসলের যেমন উদ্ভাবন হল, তেমনি এ সকল ফসল ভীত্বক নতুন নতুন 
শিঃপও গড়ে উঠতে লাগল ৷ যেমন, আখের চাষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চিনি. 


আধানিক যুগ ৩ 


শিল্পেরও ব্যাপক প্রসার হল। এই রকমের আরও নানারকম শিল্প গড়ে 
উঠল এই সময়ে পণা-সামগ্রী প্রেরণের উদ্দেশ্যে বড় বড় জাহাজ নিমর্ণে 
শিজ্পেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল ৷ 

এভাবে ইউরোপে সমাজ, কৃষি ও শিল্পের দিক থেকে এক আমুল 
পাঁরবর্তন ঘটল ৷ এই পারবর্তনের মধ্য দিয়েই জন্ম নিল আধানক- যুগ । 
মানব সভ্যতার চেহারা ঢু বদলে গেল । 


অনুশীলনী 
নিবন্ধমূলক প্রশ্ন 
১। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ইউরোপের অর্থনোতক অবস্থার কিরূপ 
পারিবর্তন হয়োছল তার উল্লেখ কর । 
২ এই সময়ে শিল্পোন্নয়নে নতুন নতুন ফসলের অবদান বর্ণনা কর.। 
সংক্ষিপ্ত উত্তরম্‌লক প্রশ্ন 
১. কিভাবে সামন্ততন্ত্রে অবসান ঘটে | 
২! আধুনিক যুগের শুরুতে কৃষ ব্যবস্থার কি পরিবর্তন এসোছল ? 
৩। এই সময়ে শিল্প ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নতি হয়েছিল ? 
বিষয়ম;থ প্রশ্ন 
১। সঠিক উত্তরের পাশে / চিহ্ন দাও ৪ 
(ক) সামন্ততান্ত্রক বাবস্থার আসল পটভ্াম ছিল অথএ]ভ্ীম। 
(খ) সামন্ত প্রভৃদের অধীনে সাফগণ খুব দুঃখে|সুখে জীবন যাপন 
করত । 
(গ) ইউরোপে আল: চাষ শুরু; হল আঁফ-কা|আমেরিকা থেকে 
আল; এনে ৷ 


ছিলত্ভীল্ হাল 
॥ ইউরোপের নবজাগরণ ॥ 

(ক) নবজাগরণ কথার অর্থ £ “রেনেসাঁস' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 
হল নিবজাগরণ” | ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তূকাঁদের দ্বারা কন্ঝ্ট্যাণ্টিনোপলের 
পতনের ফলে সেখানকার সাংস্কাতক জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়৷ বহ 
গ্রীক পাঁণ্ডত তাঁদের পরাথ-পত্র নিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে পালিয়ে 
পশ্চিম ইউরোপে চলে আসেন। তাঁদের আগমনে এই সময়ে বিশেষ করে 
ইটালী দেশে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও 
শিল্পকলার চর্চা নতুনভাবে আরম্ভ হর । এইভাবে ইউরোপের মানুষের 
চিন্তাধারায় এক বিরাট আলোড়ন জাগে । তাঁদের চিন্তাধারার এই 
আলোড়নকেই বলা হয় নবজাগরণ ৷ 
নবজাগরণের স্বরূপ £ সারা ইউরোপ জ্‌ডে নবজাগরণের এই বিরাট 
আলোড়ন একদিনেই সম্ভব হয়নি ৷ মধ্যযদ্গ শেষ হওয়ার বহু আগে 

- থেকেই ইউরোপে নবজাগরণের ক্ষেত্র তৈরী হরেছিল। তবে মধ্যযুগের 
শেষভাগেই যে পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসীদের মন চঞ্চল হয়ে উঠোঁছল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে সময়ে ইউরোপের তাঁক্ষ্য বুদ্ধি 
সম্পন্ন পণ্ডিতেরা ধর্ম'তত্ব নিয়ে নানা যুক্তির অবতারণা করতেন । 
মধ্যঘগের বিশ্ববিদ্যালয়গডলৈতে ধমণতন্ প্রধান স্থান পেয়েছিল। চার্চের 
মত-বিরোধা কোন শিক্ষাই সেখানে দেওয়া হত না। তা হলেও বিশ্ব 

' বিদ্যালয়গযলিতে পঠন-পাঠন, তক আলোচনা প্রভাতির মধ্য দিয়ে মানুষের 
মনে নতুন আলো প্রবেশ করত এবং তার ফলে মধ্যযুগের অন্ধকার 
অনেকটা কেটে যায়| ক্লুসেডের ফলে প্রাচ্য দেশের সংস্পশে এসে তাদের 
জ্ঞান প্পহা আরও বৃদ্ধি পায়। এইভাবেই সেখানে স্বাধীন চিন্তার 
প্রসার ঘটে এবং নবজাগরণের পথ উন্মুক্ত হয়। 

নবজাগরণ ইউরোপবাসীদের চিন্তার জগতে এক বিরাট বিপ্লব 
এনেছিল | মধ্যযঃগে মহামান্য চার্চ ও পোপের নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন 
করতে পারত না৷ যাজক শ্রেণীর বাস্তিরা সাধারণ লোকদের অন্ধভাবে 
চা্চকে মান্য করতে শেখাতেন ; সংসারের সখ-্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে তাদের 

পরলোকের চিন্তা করতে বলতেন। তারা মান্দবকে শেখাতেন যে 


৯ 


ইউরোপের নবজাগরণ € 


জাগাঁতক যত ক্রিয়া কাণ্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলণ সব কিছুই ঈ“বরের দ্বারা 
নয়াম্্ুত হচ্ছে ; এসব তাঁরই কাজ | সাধারণ মানুষ কোনরকম প্রশ্ন না 
তুলে নার্ববাদে চার্চের এসব নির্দেশ মেনে চলত | কিন্তু নবজাগরণের 
ফলে এই অন্ধ সংস্কারের যুগের সমাপ্ত ঘটল । এযুগের মানুষ অতীতের 
অন্ধ সংস্কার আর মানতে চাইল না ; যাজকদের কথার উপর আর তারা 
বিশ্বাস রাখতে পারল না। জীবনের বহু বিষয়ে তাদের অনুসম্ধিৎসা 
জেগে উঠল । তারা অজানাকে জানতে চাইল । তারা যান্তি দিয়ে, 
বুদ্ধি দিয়ে সব জিনিসকে বিচার করতে শিখল। তারা আর পরলোকের 
চিন্তায় কিংবা পাপ-পাণ্যের ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকতে চাইল না। তারা 
স্বাভাবিক, সুদ্থ এবং আনন্দময় জীবন যাপনের' জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। 
এখন থেকে দেহ ও মনের উন্নীত সাধনই হল তাদের জীবনের উদ্দেশ্য | 
তারা গ্রীক ও রোমের শিক্ষা-সংকাতিকে আশ্রয় করে বেচে থাকতে চাইল । 
গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান এবং তাদের ভাবধারার প্রত 
এযযগের মানুষের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এইভাবে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পাঁরবত'ন ঘটে। এই পাঁরব্তনই 
নবজাগরণের পথ প্রণস্ত করে। 

(খ) নবজাগরণে ইটালীর নেতত্বদানঃ নবজাগরণের প্রথম আত্ম- 
প্রকাশ ঘটে ইটালীতে ! মধ্যযুগের শেষভাগে ইটালীতে ফ্লোরেন্স, মিলান, 
পিসা, জেনোয়া, ভোনিস, রোম প্রভীত নগর-রাষ্ট্র ছিল। এই শহরগ্নীল 
শিল্প ও বাণিজ্যে খুব উন্নত ছিল। ক্রুঃসেডের সময়ে বাবসা-বাণিজ্য করে 
এই শহরগ;লির বণিক শ্রেণী খুব ধনশালী হয়। তারা বিজ্ঞান, সাহিত্য 
প্রভীতর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । এছাড়াও তারা জ্ন্দর সুন্দর ছবি, 
প্রাসাদ ও শিল্পকার্ঘ খুব পছন্দ করতেন । তাদের পঙ্ঠপোষকতা লাভ 
করে সেখানকার শিজ্পগ্াীল খুব উৎকর্ষ লাভ করোছিল। 

আবার কনঝ্ট্যাপ্টিনোপলের পতনের পর যেসব গ্রীক পাণ্ডত ইউরোপে 
আসেন তাঁরাও ইটালীর শহরগীলতে সমাদর পান। এইসব শিল্পী ও 
পণ্ডিতদের আগমনে ইটালীর শহরগ্জাল সংকাতির কেন্দ্রে পারত হয়। 


এই ভাবেই সেখানে নবজাগরণের প্রথম বিকাশ ঘটে। 


ঙ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


ক্রমে এই শিক্ষা ও সংদ্কৃতির ধারা আন্পস পর্যন্ত অতিক্রম করে 
ইটালী থেকে জামনিী, ফ্রাৎ্ডার্স, নেদারল্যাপ্ড, পতুগাল, স্পেন, ফ্রান্স 
এবং ইংলণ্ডে ছাঁড়ষে পড়ে! এইভাবে ইউরোপে শুরু হয় নবজাগরণ্রেফুগ! 
(১) চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা মানবতাবাদ £_সেঘুগে গ্রীক ও 
ল্যাটিন সাহিত্যের সমঝদার পণ্ডিতদের বলা হত হিউস্যানিস্ট বা 
মানবতাবাদী, আর তাঁদের চিন্তাধারাকে বলা হত মানবতাবাদ । 
'শইউম্যানিন্ট কথাটি এসেছে ল্যাটিন ০০’ কথাটি থেকে__যার অর্থ 
হল মান্ষ। মানুষের প্রকৃত মাদার মানুষকে প্রাতাণ্ডত করা, মানব- 
জাতির মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা--প্রভৃতি ছিল মানবতাবাদী মনীষীদের 
জীবনের একমাত্র ব্রত। মানুষের উন্নাতর জন্য তাঁরা ধর্ম নিরপেক্ষ জ্ঞান 
বাদ্ধর চেষ্টা করতেন। তাঁরাই দেশীয় ভাষায় সাহিত্য, কাব্য ও নাটক, 
রচনায় অগ্রণী হন ৷ তাঁদের চেষ্টায় আণ্লিক মাতৃভাষার উন্নীত হয়৷ 
নবজাগরণ যুগের প্রারম্ভে ইটালীর কাঁব দান্তে দেশীয় কথ্য ভাষায় 
“ডিভাইন কমেডি" নামে একখানি বিখ্যাত 
" গ্রন্থ রচনা করে যশম্বী হয়েছেন। [তানি 
সর্বপ্রথম ইটালীয় কথ্য ভাষায় বই লেখার 
প্র দেখান । 
পেন্রাক্ক ছিলেন হিউম্যানিষ্টদের মধ্যে 
একজন উল্লেখযোগ্য ব্যন্তি। [তিনি ইটালীয় 
ভাবায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট সনেট. রচনা 


করেন। পেত্রাকের সাহিত্য ও শিল্প! 


পেতার্ক প্রীতিতে ম্‌গ্ধ হয়ে বহ্‌ বিদ্যাথ* তাঁর 
প্রাতি আকৃষ্ট হয়। ফলে বহু যুবক আইন, ধর্সনীতি প্রভৃতি মধ্যযুগায় 
শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে পেন্রাোকেরি শিষ্যত্ব গ্রহণ করে| এই সময়ে প্রাচীন 
গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য আলোচনা করতে তাঁর প্রবল আগ্রহ জন্মে । 
কিন্তু গ্রীক ভাষা তানি ভাল করে শিখতে পারেনানি। কথিত আছে, তিনি 
গ্রীক ভাষায় রচিত হোমারের রচনাবলী নিজের কাছে রাখতেন । তিনি এর 
ভাষা বুঝতেন না বটে, কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে এ পস্তকগযীল চুম্বন করতেন। 


৷ ইউরোপের নবজাগরণ a: 


প্ত্ৰার্ক ইউরোপের নানা স্থানে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন পরীথর সন্ধানে 
ভ্রমণ করেন এবং লিপিকারের সাহায্যে বহ: পথ নকল কাঁরয়ে নেন। গ্রীক 
ও ল্যাটিন সাহিত্য প্রচারের জন্য তাঁর নাম ইাঁতহাসে অমর হয়ে আছে। 

ইতিহাস ও রাজনীতি আলোচনায় এই সময়ে নতুন যুগের চিন্তাধারা 
প্রবর্তন করেন মেকিয়াভোল ৷ তাঁর রচিত ‘ফ্রোরেন্সের ইতিহাস’ একখানি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ৷ কিন্তু ‘দি প্রিন্স’ নামক গ্রন্থ রচনা করেই তিনি 
বিখ্যাত হয়ে আছেন। এই গ্রন্থে তিন রাজনীতি সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত 
আলোচনা করেন । দেশের উন্নাতর জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক ন্যায়-- 
অন্যায় যে কোন নাত অবলম্বন করতে পারেন-_এই ছিল মৌকয়াভোলির 
মতবাদ । তাঁর ধারণা ছিল রাজনগীতির ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় বলে কিছ; 
নেই। তাঁর রাঁচত গ্রন্থগঠীল যে এ যুগে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম বৃদ্ধি 
করোছল তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

এই সময়ে ইটালীর আর একজন প্রসিদ্ধ সাহাতাক ছিলেন 
বোকাচ্চিও ৷ তান তাঁর বন্ধ 
পেন্রাকেরি পরামর্শে গ্রীক ভাষা 
শিক্ষা করে. ইটালীতে গ্রীক ও 
ল্যাটিন সাহিত্যের প্রচারে 
আত্মনিয়োগ করেন। তান 
‘ডেকামেরণ’ নামে একখানি 
ইটালীয় গঞ্পগন্ছ রচনা করেন । 

নবজাগরণের আন্দোলন ক্রমে 
ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য 
দেশেও ছাড়িয়ে পাড় । এই সময়ে 
ইংলণ্ডের একজন. চিন্তাশীল ফন্সস্‌ বেকন্‌ 
দ্াশশীনক ছিলেন ফ্রান্সিল বেকন: ৷ বৈজ্ঞানিক পদ্ধাঁততে প্রাতটি ঘটনা 
পর্যবেক্ষণ করে বেকন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেন । 
তাঁকে পরাক্ষামূলক বিজ্ঞানের জনক’ বলা হয়ে থাকে! তাঁর রাঁচত 
গ্রন্থগ:লের মধ্যে নোভাম অগ্যনাম' (নব প্রণালী ) সব্যীধক প্রাসদ্ধ। 
তান সকলকে গতান;গাঁতকতা, অন্ধবিশ্বাস প্রভাতি পরিত্যাগ করতে 
উপদেশ দেন। - তাঁর সংগকারমস্ত ও দ্‌রদশন* মন ইংলণ্ডে নবজাগরণের, 
ক্ষেত্র প্রদ্তূত করেছিল । 


৮ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


এই যুগে ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ কাঁব হলেন চসার । তান ইংরাজী 
ভাষায় 'ক্যাপ্টারবেরি টেল্‌স ( ক্যাপ্টারবোরির কাহনী ) রচনা করে প্রচ 
খ্যাত অর্জন করেন । 

ইংলঞ্ডের আর এক কাব এডমণ্ড স্পেন্সার ‘ফেয়ারী কুইন” নামক 
শবখ্যাত কাঁবতার বই লিখে মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন । শেষ বয়সে তানি 
-আয়ালাণ্ড সম্পর্কে গদ্য সাহিত্যও রচনা করৌছিলেন। 

রাণী এলজাবেথের যুগে ইংলণ্ডে আবিভত হন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার ও ইংরাজী সাহত্যের 
দিকপাল শেক্সপীয়ার। তাঁর রচিত 
হ্যামলেট,” ম্যাকবেথ’, “মারচেণ্ট 
অফ ভোঁনস’, ‘ওথেলো’, ‘রোমিও 
আণ্ড জ্দালয়েট' প্রভাত নাটক 
আজও অমর হয়ে আছে। 

ডোসডৌরয়াস ইরাসমাস ছিলেন 
হল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক । তান 
যাজক হওয়া সত্বেও লেখক হিসাবে 
শেকসপায়ার বেশী পরিচিত ছিলেন। তিন 
কসংকারে নিমজ্জিত ধর্মযাজকদের বিদ্ুপ করতেন । 

এই যুগে ডিন কুইক-জোটও নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচাঁয়তা স্পেনীয় 
লেখক সারভান্তিসের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তান ছিলেন আধানক 
উপন্যাসের অগ্রদূত । স্পেনে তানই নবজাগরণের সনা করেন । 

নবজাগরণের যুগে জান্সও পিছিয়ে পড়োন। সেখানে ফাস ভাষায় 
নাটক, কবিতা, গদ্য সাহিত্য রাচত হতে থাকে । রাবেলে ছিলেন ফুান্সেরই 
একজন গুণী লেখক । তাঁর রাঁচিত বইয়ের নাম গারগানতুয়া। এই 
বইতে তন হাস্য-কৌতকের অবতারণা করেছেন। তানি সাঁহত্য রচনায় 
সম্পূর্ণ“ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন । 

(২) শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ £ চিন্রাবদ্যা, ভাদ্কঘ ও স্থাপত্যের 
ক্ষেত্রেও এই সময়ে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগে শিল্পে শুধ্‌মান্র 
পাপ-প:ণ্য ও ধমীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়োছিল। কিম্তু এই যুগের 
শিল্পের প্রধান বোশট্য ছিল মানুষ ও তার বাস্তব জীবনকে পরিস্কুট 
করা। 


ইউরোপের নবজাগরণ ৯ 


লিওনাদে-দাভীণ্ি হলেন এই যুগের ইটালীর একজন শ্রেষ্ঠ 


চিন্রাশক্পী, ভাস্কর ও 
স্থপাঁতি। তিন ছিলেন 
বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী! তাঁর অঙ্কিত 
ণদ লাস্ট সাপার’ (শেষ 
ভোজ ), ‘মোনালিসা’ 
প্রভীত চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ 
চিন্রগলর মধ্যে স্থান 
পেয়েছে । তাঁর চিত্র- 
গযীলাছিল নবজাগরণের 
প্রতীক স্বরুপ । 
রাফায়েল ছিলেন 
এই-যগের অন্যতম 
শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী । তান তাঁর 
স্বজ্প-পরিসর জীবনের 
অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ছাঁব 


৮টি রি. a oT 


মোনালিসা 


এ'কেছেন । পোপের প্রাসাদের কয়েকটি প্রাচীর চিত্র ও ম্যাডোনার কয়েকটি- 


 এঞ্জেলোর নির্মিত মোজেসের মার্ত করেছেন । অনেক আুম্দর সুন্দর 
চিত্রও তান অঙ্কন করেছেন। রোমের সেন্টাপটার গাজ“ নির্মাণের 


সুন্দর ছবি রাফায়েলের নাম চির- 
ফমর্ণীয় করে রেখেছে । 

মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন 
ইটালীর ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ! তিনি 
একজন বিখ্যাত চিত্রকর, স্থপাত 
ও ভাম্কর। পাথর কেটে মাত 
নির্মাণ করতে তাঁর সমকক্ষ কেউ 
ছিল না। তান পাঁথবীর অনেক- 
গল শ্রেষ্ঠ মর্মর ম্ম্ত নির্মাণ" 


-১০ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল । তাঁর আঁঞ্কিত ‘শেষ বিচার" চিন্রখানি 
[শল্প ভাণ্ডারের অমূল্য 5 
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সেন্টপটার গীজ্ 

(৩) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ ৪__মধ্যব্ঃগে বিজ্ঞান চচাঁকে যাজক 
সম্প্রদায় বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু নবজাগরণের যাগে সাহিত্য 
ও শিল্পের অগ্রগাঁতর সঙ্গে বিজ্ঞানও এক নতুন তরে এসে পেশছায়। 

ইংরাজ পণ্ডিত রোজার বেকনের আবিভবি ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে | 
তাঁকে 'আধ্যানক বিজ্ঞানের জনক’ বলা হত। বিজ্ঞানের বিভন্ন বিভাগের 
উপর তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। [তান সে যুগেই বলোছিলেন যে 
ভবিষ্যতে যন্ত্রগালিত জাহাজ, গাড়ী প্রভীতি তৈরী করা সম্ভব হবে এবং 
মানুষ একাদন আকাশে ভ্রমণ করবে। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যে 
কতটা তীক্ষ; এ থেকেই অনমান করা যায়। 

এলজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন ফ্রান্সিস 
বেকন। তাঁর সাঁহত্যচচার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি 
আগেকার বিজ্ঞানকে হার্যকরা রুপ প্রদান করেন। 

ফ্লোরেন্সের িওনাদে-দা-াভাণ্ট শুধু শিল্পী হিসাবেই বিখ্যাত 
ছিলেন না, তিনি এই বখের একজন বৈজ্ঞানকও ছিলেন। পতশীবদ্যা 
ও নতুন যন্ত্রের আকার. প্রভীতিতে [তান যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন । 
তিনি আকাশে ভ্রমণ করবার জন্য এরোপ্পেনের পারকজ্পনা করেছিলেম। 
লোকেরা তাঁকে যাদুকর বলে ভাবত । J 
এই য্যগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোপারানকাসের নাম বিশেষ- 


পু 


ইউরোপের নবজাগরণ ১১ 


ভাবে উন্লেখষোগ্য ৷ প্রাচীন বুগের লোকেরা মনে করত যে পাঁথবী 
সৌরজগতের কেন্দ্ুদথল | সব? গ্রহ, নক্ষত্র সবাকছুই পাঁথকীকে প্রদক্ষিণ 
করছে । কিন্তু কোপারানকাস নামে পোল্যান্ডের একজন বৈজ্ঞানিক 
আঁবন্কার করলেন যে পাঁথবী সূ্বকে প্রদক্ষিণ করে, সমর্থ পাঁথবীকে 
প্রদাক্ষণ কারে না। এভাবে তিনি মধ্যযুগের জ্যোতাবদদের ধারণা বে 
ভুল তা প্রমাণ করলেন। কিন্তু তাঁর এই অভিমতের বিরূদ্ধে তখন 
সকলেই প্রাতিবাদ করোছল । 

দ্‌রবীক্ষণ যন্ত্রের আবন্কারক ছিলেন ইটালীর বৈজ্ঞানিক গ্যালালও ৷ 
তান দ;রবীক্ষণ ঘন্দের 
সাহায্যে সৌরজগতের অনেক 
তথ্য জানতে পারেন । তান 
কোপারানকাসের মতবাদ 
প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে 
দেখান যে পাঁথবাই সূয'কে 
প্রদাক্ষণ করে। কিন্তু ধম 
যাজকগণ তাঁর কথা মানতে 
অস্বীকার করলেন! ফলে 
ধমধাজকদের  বিচারসভার 
সামনে তাঁকে 'উপাঞ্থিত হতে 
হয়। বিচারে তান দোষী 
লাব্যচ্ত হন ।. নতুন মত গ্যালীলও 
প্রকাশের জন্য তাঁকে আজীবন প্রায় বন্দীশালায় জীবন কাটাতে হয়োছল। 

সভ্যতার ইতিহাসে নবজাগরণের যুগে আর একটি কত্ত হল 
মুদ্রান্তের আঁবৎ্কার। গ্রটেনবার্গ নামে জাম্দীনর একজন ব্যাক্তি এই 
যন্ত্রের আকার করেন। শিক্ষা বিদতারে মুদ্রাযন্ত্র যথেন্ট সাহায্য করে। 
মধাযুগে লাপিকারদের পরীথ নকল করা হত | তাতে প্রায়ই ভুল থাকত। 
তাছাড়া লাপকারদের সাহায্যে পহীথ নকল করা খুব ব্যয়সাধ্য ও শ্রম 
সাধ্যও ছিল। সে সময়ে গরীবদের পক্ষে পরীথ সংগ্রহ করা খুব কষ্টকর 
ব্যাপার ছল । কিন্তু নবজাগরণের যুগে মদ্্রাযন্দ্ের আঁক্কারের ফলে 
অল্প সময়ে এবং অপ খরচে অসংখ্য পর্তক প্রকাঁশত হতে লাগল । 
এর ফলে জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি হল। / 


৯২ 


(ক) 
(খ) 
(গ) 

(ঘ) 
(ঙ) 

(চ) 


ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


কালক্রম 1 
দান্তে ১২৬৫__-১৩২১ গ্রীঃ { 
পেন্রার্ক ১৩০৪-১৩৭৪ খ্রীঃ | 
ইরাসমাস ১৪৬৬-_১৫৩৭ খ্রীঃ ! 
[িলওনাদোঁদা-ভী ১৪৬২--১৫১৯ খীঃ । 
মাইকেল এঞ্জোলো ১৪৭৫-__ ১৫৬৪ খ্রীঃ | 
রাফায়েল ১৪৮৩--১৫২০ থাঃ | 
রাবেলে ১৪৯৮ ১৫৫৩ গ্রীঃ | 
উইলিয়াম শেক্‌স'পোঁয়ার ১৫৬৪_ ১৬১৬ শী | 

অনুশীলনী 
{নিবন্ধমলক প্রশ্ন 


“নবজাগরণ+ কথাটির অর্থ {কি £ এর দ্বরুপগন্ীল আলোচনা কর 

ইটালীতে নবজাগরণ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল কেন ? 

নবজাগরণ যুগে মানবতাবাদ ?িভাবে প্রচারিত হয়োছিল ? তার 

একাটি সধাক্ষপ্ত বিবরণ দাও | 

নবজাগরণ যুগে শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ? এই যুগের শিল্পের 
রূপ উন্নীত হয়েছিল তা লেখ । 

নবজাগরণ যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে ক জান ? 

সংক্ষিপ্ত উত্তরম;লক প্রশ্ন 

কোন: সময়ে ইউরোপ নবজাগরণের সাত্রপাত হয় ? 

নবজাগরণ প্রথমে কোথায় প্রকাশ লাভ করে ? পরবর্তীকালে তা 

কোন্‌ কোন: দেশে ছড়িয়ে পড়ে ? 

নবজাগরণ যুগের কয়েকজন মানবতাবাদীর নাম উল্লেখ কর | 

নবজাগরণ যুগের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম কর । 
কোপারানিকাস ও গ্যাঁলীলও সম্পর্কে বক জান £ 

িষয়মুখী প্রশ্ন 

সাঠিক উত্তরটির পাশে” চিহ্ত দাও £ 

পড়ভাইন কমোড’ রচনা করেছেন পেত্রাক“দান্তে । 

পঁদ প্রন্স' নামক গ্রন্থাট লিখেছেন মেকিয়াভেলা ফ্রান্সিস বেকন ॥ 
(ডেকামেরণ’ নামক গ্রন্থটি লেখেন বোকাচ্চও|স্পেন্সার ৷ 
ক্যাপ্টার বোর টেলস’ লিখেছেন ইরাসমাসাচসার। 
‘মোনালিসা’ চিত্রটি অঙ্কন করেন রাফায়েল[লিওনার্দো-দা-ভা। 
মুদ্রাযন্তের আবিচ্কার করেন 0১2, I 


ৰ ভূতীস্ম এরা 
॥ ইউরোগীয় জগতের পরিধি বিস্তার ॥ 


সূচনা ঃ নতুন দেশ আ'ঁবন্কারে পারবার্তত অর্থনীতি ও 
নধজাগরণের প্রভাব £__ইউরোপায় সভ্যতার ইতিহাসে নবজাগরণের দান 
অপারসীম। নবজাগরণের ফলে জগতের অজানা অংশের দরজাও ধারে 
ধীরে সাহসী ইউরোপীয়দের নিকট উম্মন্ত হতে লাগল । দেখা দিল 
ভৌগোলিক আবিত্কারের প্রাত তাদের উৎসাহ। এই সময়ে এশিয়ার মশলা 
ও বিলাসন্রব্য ছল ইউরোপাঁয়দের নিকট বহন আকাক্ষত কল্তু। কেননা 
ইউরোপের বাজারে এইগুলর খুব চাঁদা ছিল। তাই তারা এঁশয়ায় 
আগমনের নতুন বাণিজ্য পথের সন্ধান করতে আরম্ভ করে। 

সমদ্র যাত্রায় বাধা-বির কম ছিল না! 'কল্তু নবজাগরণের প্রভাবে 
বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতির ফলে এইসব বাধা-বিরও দূর হল। এই সময়ে 
শিক্ষিত লোকের মনে ধারণা জন্মায় যে পাঁথবী আকারে গোল । উন্নত 
দিগরনর্ণয়কারণ যন্ত্র কম্পাস আবি্কারের ফলে নাবকদের অকল সমুদ্রে 
পথ হ্যারয়ে ফেলার আর কোন ভয় রইল না। সমদ্র-পথের মানচিত্র এবং 
আ্যাস্ট্রোলেব নামক যন্ত্রের সাহায্যে তারা জানতে পারল বিষঃবরেখা থেকে 
কোন: স্থান কত দরে এবং কোন্‌ দিকে অবাদ্থত। এইভাবে ধারে ধীরে 
সব দেশের নাঁবকদের নিকট সমুদ্রযাত্রা সহজ হয় এবং নতুন নতুন দেশ 
আ'বকার করতে তারা দারুণ উৎসাহী হয়ে ওঠে । ৮ 


পতুগীজদের সামুদ্রিক অভিযান . 

রাজপ্নত্র হেনরী £ জলপথে নতুন দেশ আঁবিকারের চেষ্টায় 
পত্গীঁজরাই ছিল অগ্রণী। পত:গালের রাজপান্র নাবিক হেনরা পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
ভাবে কিছটা জ্ঞান লাভ করেন। তান ছিলেন ধম" প্রাণশান্টান । 
আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবাসী মুসলমানদের খীণ্টধমে” দীক্ষিত করার 
উদ্দেশ্যেই তানি আঁভযান করোছলেন। তিনি আফকার পশ্চিম উপকলের 
অনেকথান. আঁবকার করতে পেরোছিলেন। 

ইতিঃ কথা (VI))=-২ 


১৪ ইতিহাস কথা--হৃতীয় ভাগ 


বার্থেলোমিউ 'ভগ্বাজ £ ১৪৮৮ খ্রীন্টাব্দে বার্থেলোমিউ ডিয়াজ নামে 
একজন পত্গীজ নাবক আফ্রিকার দাঁক্ষণ সীমায় উপাদ্থিত হন। 
সেখানকার আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল। তাই তান এ স্থানের নাম 
দেন ‘ঝড়ের অন্তরীপ” । কিন্ত: পতগালের রাজা এর নতুন নামকরণ 
করেন, উত্তগাশা  অন্তরীপ’ । 
কেননা এখান থেকে প্রাচ্য দেশ- 
গুলিতে যাওয়া সম্ভব হবে বলে 
তাঁর মনে আশার সণ্টার হয়। 
ভাস্কো-্দা-গামা 2 ১৪৯৭ 
খাষ্টাব্দে বিখ্যাত নাবিক ভাদ্কো- 
দা-গামা পত:গালের রাজধানণ 
ীলসবন থেকে যাত্রা করে উত্তমাশা 
অন্তরীপ পার হয়ে আফ্রিকার পর্ব 
| উপকলে জাপ্তিবারে এসে পেণছিলেন 
ভাস্কো-দা-গামা সেখান থেকে তিনি সরাসরি সমাদর 
পাড়ি দিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে উপাস্থিত হন 
(১৪৫৮ থীঃ)। এইভাবে. দীঘ' দিন পর ইউরোপ থেকে জলপথে 
ভারতে আসার পথ তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন । .. 
কেন্তাল £ ভাস্কো-দা-গামার পর ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পেড্রো কেব্রাল 
নামে আর একজন পতঃগাঁজ নাবিক প্রচার পণ্য সামগ্রী নিয়ে ভারতে 
আসেন। তিনি কালিকটে একটি বাণিজ্য ক্যঠি স্থাপন করে দ্বদেশে ফরে 
যান। 


আলবযকার্ক £ ১৫০২ ধাণ্টাব্রে ভাদ্কো-দা-গামা যখন দ্বিতীয়বার 
ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁন কোচনে আর একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন 
করে যান। তখন থেকেই পত্গীজরা এদেশে রীতিমত বাবসা-বাণিজ্য 
শুর; করে দেয়। এই বাণিজ্য কঠিগ:লির তত্বাবধানের জন্য ১৫০৯ 
খাণ্টাব্ে আলফানসো আলব্মকাক এদেশে গভণ'র নিযা্ত হয়ে আসেন। 
কমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের বাণিজ্য কৃঠি স্থাপিত হয়। 


স্পেনীয়দের সামুদ্ৰিক অভিযান 


কলম্বাস ঃ পতগালের মত স্পেনের নাবকগণও নতুন নতুন দেশ 
আবি্কার করতে উদ্যোগী হয়। এই সময়ে ইটালীর জেনোয়া শহরে 
কলম্বাস নামে একজন বিখ্যাত 
নাবিক ছিলেন। টলোৌমর ভূগোল 
পাঠ করে তাঁর ধারণা হয়োছিল 
যে পাশ্ম দিকে অগ্রসর হতে 
থাকলেই ভারতবর্ষ পৌঁছান 
যাবে। এই সমাদর যাত্রায় স্পেনের 
রাজা ফার্ডনাণ্ড এবং রাণী 
ইসাবেলা কলম্বাসকে তিন খাঁন 
ছোট জাহাজ ও প্রায় একশ’ সঙ্গী 
দিয়ে সাহায্য করেন । কলম্বাস 
আলা মহাসাগর, পার হয়ে 
১৪৫২ খাঁণ্টাব্দে বাইমা দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করেন। কলম্বাস এই 
অগ্চলকে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ বলে মনে করোছলেন । তাই এই 
পর এবং আশে পাশের দ্বীপগালর নাম দেওয়া হয়োছিল ‘ইণ্ডিজ’ 

বং এখানকার আঁধবাসধদের বলা হত ‘ইাণ্ডয়ান'। আজও এই দ্বীপগদাল 
EE ইণ্ডিজ’ ‘নামে পারাঁচিত। কলম্বাস তখনও জানতেন না যে এই 
নতুন মহাদেশাঁটি আমোরকা ! 

আমোরগো ভেনপাচ £ ১৫০০ খ্রাপ্টাব্দে আমৌরগো ভেসপনচ 
নামে স্পেনের আর একজন নাবিক দাক্ষণ আমোরকার রোৌজলে এসে 
উপা্থিত হন। এই স্থানটির আবিৎ্কার সম্পকে তান. একটি বিবরণী 
প্রকাশ করেন। তখন লোকের ধারণা হল যে আমৌরগো-ই ঝাকি এই 


কলম্বাস 


নতুন মহাদেশটি আবিৎকার করেছেন। তাই তাঁর নামানুসারে সেই নতুন 


মহাদেশের নাম হয় আমোরকা। 

বালবোয়া £ ১৫১৩ খ্রান্টাব্দ বালবোয়া নামে একজন ্পেনবাসী 
নাঁবক আমোঁরকার পানামা যোজক আঁতক্রম করেন এবং সেখান থেকে 
অপাঁরাঁচত প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করেন 4 


১৬ ইতিহাস কথা-__তৃতীয় ভাগ 


ম্যাগেলান£ ১৫১১ খালে ম্যাগেলান নামে একজন নাবিক 
ল্পেন সরকারের সাহায্য নিয়ে 
পাঁচখান জাহাজ সথ্গে করে 
মশলা দ্বীপের সন্ধানে বৌরয়ে 
পড়েন। তান আটলাণ্টিক 
মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ 
আমোরকা ঘরে প্রশান্ত 
মহাসাগরে প্রবেশ করেন এবং এক 
সুন্দর শস্য শ্যামল দ্বীপে উপাঁদ্থত 
হন। তান স্পেনের রাজকুমার 
.  ফীলপের নামে এ স্থানের 
ম্যাগ্লোন দ্বীপগ্ীলর নাম রাখলেন__ 
{ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ । এই দ্বীপপুঞ্জের আঁধবাসীদের সাঁহত এক সংঘর্ষে 
ম্যাগেলান নিহত হন । তাঁর সংগাঁদের মধ্যে কয়েকজন একাট মানত 
জাহাজে ভারত মহাসাগর পার হয়ে আফ্রিকা ঘ:রে তিন বছর পরে দেশে 
ফিরে আসে । তারাই সমুদ্রপথে প্রথম ভ:-প্রদাক্ষণ করোছিল । রর 
ভৌগোলিক আঁবদ্কারের ফলাফল £ ইউরোপের নাঁবকদের দ্বারা 
পাঁথবার নতুন নতুন দেশ ও সমুদ্র পথ আবিকৃত হওয়ার ফলে মানুষের 
ভৌগোলিক জ্ঞান দারুণ ভাবে বৃদ্ধ পায় । ফলে নতুন নতুন বাণিজ্য 
কেন্দ্রের প্রসার ঘটে। তাছাড়া ভৌগোলিক আবিৎকারের ফলে নতুন: 
মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার কথাও জানা যায়। আমোরকার আদিম 
আঁধবাসীরা “রেড ইন্ডিয়ান” নামে পাঁরাচত॥ তাদের প্রাচীন সভ্যতার নাম 
“মায়া সভ্যতা’ ৷ মায়া সভ্যতার বহ: নিদর্শন, যেমন_ প্রাচীন নগর ও 
মান্দর প্রভাঁতর ধ্বংনাবশেষ সেখানে পাওয়া গেছে। এখানকার প্রাচীন 
আঁধবাসীরা পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত ৷ তাদের নির্মিত পাথরের 
বাড়ীগীলও বেশ সুন্দর ছিল। তারা লোহার ব্যবহার জানত না। পের; 
দেশেরইন্‌কা জাতির লোকেরাও জুলমদ্ধ রাজধানী গড়ে তূলোছল। . 
দ্বিতীয়তঃ ম্যাগেলান এবং আরও পরে ড্রেক প্রমুখ নাবকদের আভযানের 


কল বাস _*_* ০২-৯ - ম্যাজেলান “----৯- 
ভাচ্কোডা গামা "৯-২ কেবট শত পন 
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১৮ ইতিহাস কথা-_তৃতায় ভাগ 


আঁভযানের ফলে জলপথে পাাঁথবী প্রদাক্ষিণ করা সম্ভব হয়। পাঁথবী যে 
সত্যই গোল, এবার তা সাঠকভাবে প্রমাণিত হয়। 

তৃতীয়ত ভৌগোলিক আঁব্কারের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার. ঘটে। পরে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে পর্ত্গাল ও 
স্পেনের মধ্যে শুপাঁনবোশক প্রাতিদ্বান্দতা দেখা দেয়। এই প্রাতদ্বাদ্দতা 
যাতে ভবিষ্যতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পাঁরণত না হয় তার জন্য পোপ 
আলেকজান্ডার একটি কাল্পাঁনক সীমারেখা টেনে দেন। পোপের 
সীমারেখা অনযায়ী পশ্চিম দিকে আমোৌরকা মহাদেশ গেল স্পেনের 
ভাগে । পর্ব দিকে আঁকা, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভাতি দেশ 
সমহ পড়ল পতর্গীঁজদের ভাগে । এইভাবে বাভন্ন' স্থানে তাদের 
উপনিবেশ গড়ে উঠল। প্রায় একশো বছর স্পেন ও পর্তগাল নত:ন 
দেশগব্ীলর উপর আধিপত্য বিদ্তার করে। ক্রমে ওঁপাঁনবোশক শোষণ 
শুর হয়। 

এই সময়ে কোর্টেস ও পিজারো নামে স্পেনের দঃ'জন নাবিক মৌক্সকো 
ও পের জয় করেন। স্পেনের আঁভঘান্রীগণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
এবং ফিলিপাইন দ্বীপপৃঞ্জেও নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
স্পেন দাক্ষণ আমেরিকার কর্ণ ও রৌপ্য খাঁনগযীলর মালিক হয়ে প্রভূত 
ধনশালা হয়ে উঠল। এই সব খনিতে তারা রেড ইণ্ডিয়ানদের মজুরের 
কাজ করতে বাধ্য করল 1 এর 

য্রোড়ণ শতাব্দীর শেষভাগে আরও তিনটি জাঁত-__ইংরাজ, ফরাসীও 
ওলম্দাজ ওপনিবোশক-. প্রাতযোগিতায় অবতীর্ণ হয় । ভারতবর্ষে" 
পতগীজদের আধিপত্য নষ্ট হয় এবং ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে 
দীঘীদন বিবাদ চলে। ক্রমে করাসীদের পরাজিত করে ইংরাজগণ ভারতে 
সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা করে। আমৌরকায় স্পেনের সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে যায় 
এবং সেখানেও ইংরাজ ও'ফরাসাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শর হয় । 

চত্বথত% উপানবেশগীল থেকে প্রচুর সম্পদ ও অথ আহরণ করে 
ইউরোপের দেশগণীল খুব বিত্তবান হয়ে ওঠে। এই এন্বর্যের দৌলতেই 
নতুন নতুন জাতি সমূহের সংগঠন ও উখান সম্ভব হয়োছল। 

/ 


ইউরোপাঁয় জগতের পরিধি বিদ্তার ১৯ 


শী শীট 


| কালক্রম 
বাথেলোমিউ ডিয়াজের উত্তমাশা অন্তরীপ আঁবন্কার ১৪৮৮ প্রাঃ 
কলম্বাসের আমেরিকা আবিৎকার ১৪৯২ শ্রীঃ 
| ভাদ্কোন্দা-গামার ভারত আগমন ১৪৯৮ প্রীঃ 
ূ কেব্রালের ভারত আগমন ১৫০০ খ্রীঃ 
! ম্যাগেলান ও তাঁর সণগাঁদের ভ:-প্রদাক্ষণ ১৫১৯-১৫২২ থীঃ | 
অনুশীলনী 
নিবন্ধমলক প্রশ্ন 


১। 


হ। 
৩। 
৪1 


১। 
(ক) 
(খ) 
(গ্ৰ) 

(ঘ) 
(ঙ) 
(5) 
(ছ) 


কেন এবং কি ভাবে ইউরোপীয় নাঁবকগণ নতুন নতুন দেশ 
আঁবচকারে অন:প্রাঁণত হন ? 
পত্গীজ নাঁবিকদের নেতৃহে সামযদ্রক অভিযান বর্ণনা কর। 
স্পেনীয় নাবিকদের প্রচেণ্টায় সামুদ্রিক অভিযানের সাফল্য বর্ণনা কর। 
ভৌগোলিক আবি্কারের ফলাফল বর্ণনা কর। 

অংক্ষিপ্ত উত্তরম;লক প্রশ্ন 
কোন্‌ কোন্‌ আবিক্কত জানিস সম:দ্রযাত্রায় নাবিকদের সাহায্য 
করোছল ? 
ভাস্কো-দা-গামার ভারতে আগমন সম্পর্কে কি জান ? 
কলম্বাসের আমেরিকা আবিদ্কারের কাাহনী সংক্ষেপে লেখ । 
টিকা লেখ £_(ক) রাজপাত্র নাবিক হেনরী, (খ) আলবুকাক” 
(গ) আমোরগো ভেসপচি? (ঘ) ম্যাগেলান । 

বিষয়ম,খা প্রশ্ন 

দর” এক কথায় উত্তর দাও £_ 
আ্যাস্ট্রোলেব দক 2১৮ 
ভাগ্কো-দা-গামা কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন £ 
ভারতে পতর্গৌজ বাণিজ্য কুঠির গভর্ণর কে ছিলেন ? 
কলন্বাস কত গ্রাণ্টাব্দে আমেরিকা আঁবচ্কার করেন ? 
কার নামানুসারে আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ হয় ? 
‘রেড ইণ্ডিয়ান’ কাদের বলা হত ? 
আমোঁরকার একটি প্রাচীন সভ্যতার নাম কর। 


৮জ্ভর্থখ ভন্ত্যান্ম 
॥ ইউরোপের সংস্কীর আন্দোলন ॥ 


(ক) জ্ঞামকা £ নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে ইউরোপের শিক্ষিত 
সম্প্রদায় পনরাতন প্রথা ও রীতনীতর কঠোর সমালোচনা করতে শর 
করেন । হিব্রু ও গ্রীক ভাষা চ্গর কলে তাঁরা বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্যে'র 
অঙ্গে পাঁরাচত হন এবং রোমান ক্যাথলিকদের নানা অনাচারের প্রতি 
তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এইসব অনাচার দুর করে ধর্মকে প্রান্ত 
করার আভিপ্রায়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে । ফলে 
সমস্ত পাশ্চম ও উত্তর ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। 

ক্যাথাঁলক চার্চের দুন?ত £ ক্যাথলিক চার যাজক. শ্রেণীর মধ্যে 
নানা দনীণত মধ্যযুগ থেকেই শুর: হয়েছিল । আধুনিক যুগের সূঙনাতে 
যাজকদের সেইসব অনাচার আরও প্রকটভাবে দেখা দেয়। স্বয়ং পোপ ও 
ধর্মযাজকগণ ধর্মীয় আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে ভোগাবলাসে মত্ত ও 
দধনীতিপর্ণ কাজে লিপ্ত থাকতেন। আঁধকাংশ ধর্মযাজকদের মধ্যেই 
প্রকৃত শিক্ষার বড় অভাব ছিল । পোপ অর্থের লোভে ধম'যাজকদের পদ 
বিক্রয় করতেন। অনেক সময় এইসব পদে তারা নিজেদের লোককে 
বসাতেন। ধর্মভীরদ সাধারণ লোকের দু্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা 
নানা অজুহাতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতেন। এজন্য নানা ছল-চাতুরী 
গ্রহণ করতেও তাঁরা পশ্চাদপদ হতেন না। এই সময়ে পোপ প্রচার করেন 
যে, যদি কোন ব্যক্তি পাপ করে তাহলে পাপ থেকে তাকে মুক দেবার 
সহজ এক উপায় তাঁর কাছে আছে। পাপা ঘাঁদ পোপ কিংবা তাঁর 
প্রাতানাধকে অর্থ" দিয়ে মনত পনর ক্রয় করে তবে সে পাপ থেকে মুক্তি 
পাবে। এই ম্যান্তপন্রকে বলা হত ‘ইনডালজেন্স’। এই মযুন্তিপত বিক্ুয়ের 
জন্য পোপ বাভন্ন দেশে প্রাতানাধ প্রেরণ করতেন। তাঁরা অজ্ঞ ও 
কদ্সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাসের সঃযোগ নিয়ে ম্যুক্তিপত্র 
বিক্রয়ের ব্যবসা চালাতেন । স্বপব্যয়ে পাপমস্ত হয়ে স্বগে যাওয়ার বাসনা 
কার না হয়। শদধ, তাই নয়-; ভূত-প্রেত ও ডাইনীর ভয় দোখয়েও তাঁরা 
জনসাধারণের নিকট ক্রম চিহ্ন কবচ বিক্রয় করতেন। এইসব ভণ্ডামি ও 
অনাচারের ফলে রোমান ক্যাথলিক চাচে‘র অধঃপতন শুরু হয়। 


8500-00-50 947 Benge 


Date... ২০৬ ae ২৩ 
হও NOs পল .. ইউরোপের সকার আন্দোলন ২১ 


ক্যাথালক চাচের দুনীীতির বিরদ্ধে প্রতিবাদ £ পোপ ও ধর্মযাজকদের 


জীবনে ধমণীনষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের কোন রকম পারচয় না পেয়ে সাধারণ . 


লোক তাঁদের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল । ধর্মের নামে এইসব 
ভণ্ডামি ও অনাচার দেখে কয়েকজন ধার্মক পণ্ডিতের মনে ভীষণ আঘাত 
লাগে এবং তারা চাচণকে দ:নণীর্ত মুক্ত করতে আন্দোলন শর করেন। 

ধমসিংস্কারকদের মধ্যে প্রথমেই জন-ওয়াই'ক্রিফের নাম উল্লেখ করতে 
হয়। ওয়াইক্লিফ চতদরশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডে আব্ভত হন। 
তান ছিলেন অক্সফোর্ডের একজন বিখ্যাত পাণ্ডত ও দাশশীনক। তিনি 
ক্যাথালক চার্চের এইসব দুনীণত ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ 
শুর; করেন। তাঁর বন্তব্য ছিল চার্চকে দ্ুনীতি মস্ত করতে হবে এবং 
যাজকগণ কেবল ধর্মকার্ষে নিযুক্ত থাকবেন ৷ জনসাধারণ যাতে বাইবেলের 
আসল তাৎপর্য বুঝতে পারে এই উদ্দেশ্যে তান বাইবেলের ইংরাজী 
অন্যবাদ করেন। এই কাজে তাঁর ইংলণ্ডের বন্ধুরা তাঁকে সাহায্য 
করোছিলেন। তিনি ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অগ্রদ্ত ছিলেন বলে তাঁকে 
ধমিং্কার আন্দোলনের “শ:কতারা” বলা হয়। 


বোহেমিয়ার প্রধান ধর্মসংস্কারক জন হাস ছিলেন ওয়াইক্লিফের পথ 


অন্ঃনরণকারীদের মধ্যে অনাতম। তিনি ওয়াইক্লিফের মতবাদের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়োছলেন। হাস এবং তাঁর সহযোগারা চার্চের ধর্মযাজকদের 
নানা অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন । এই অপরাধে তাঁকে 
প্যাঁড়য়ে মারা হয় (১৪১৫ খীঃ )। 

ধর্মসংকারকদের মধ্যে যিনি সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর নাম 
মাটন ল্যথার। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দ জামানির এক কৃষক পাঁরবারে তাঁর 
জন্ম হয়। দর্শন ও ধর্মতত্বে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মঠে প্রবেশ 
করেন। মঠে থাকাকালে তান খ্রান্টান সন্নযাসীদের আচার-বিধি 
যথাযথভাবে মেনে চলতেন। কিছুকাল বাদে তান উইটেনবার্ 


িদ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালে তান এ 


একবার রোমে বেড়াতে গিয়ে ধর্মযাজকদের বিলাসিতা ও অনাচার দে 


অন্তরে খুব আঘাত পান। ধর্মের নামে অধম" তানি সহ্য করতে 


A 


ক 


২২ ইতিহাস কথা--তৃতীয় ভাগ 


পারলেন না। নিজ কর্মস্থলে ফিরে এসে তান এর প্রাতকারের চিন্তা 
করতে থাকেন। এই সময়ে রোমের সেণ্ট পিটাস" গণজণটির সংদ্কারকারের 
ব্যয় নির্বাহের জন্য টেটজেল নামে একজন রোমান যাজক জার্মানিতে এসে 
জনসাধারণের নিকট মরন্তুপত্র বিক্রয় করতে থাকেন । লদখার ম্যস্তিপন্র বিক্রয়ের 
বিরুদ্ধে তাঁৱ প্রাতবাদ করলেন। তিনি বললেনঃ অর্থ ব্যয় করে পাপমোচন 
করা যায়. না) অনুতাপের ভিতর 
দিয়েই পাপ মোচন হয়। তাঁর মতে থম 
বিষয়ে সকলেই জ্বাধীনতা থাকা 
উাঁচত । তিনি পোপের কতৃত্ব অস্বীকার 
কারেন। ম্যান্তপত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে 
একখা নিগ্রাতবাদ-পন্র তানি উইটেনবাগ- 
গাঁজার দরজায় ট/শ্গিয়ে দেন। এতে 

মার্টিন লুথার অপমানিত হয়ে পোপ ল[খারকে 
ধিমদ্রোহী” বলে ঘোষণা করেন । ইতিমধ্যে লুখারের জনাপ্রয়তা বেশ ব্‌দ্ধি 
পায়। জাম্মীনর অনেক রাজাই তাঁর সমর্থক হলেন। ল্থার প্রকাশ্য 
ভাবে পোপের নিদেশি-পন্ত আগুনে পায়ে ফেলেন। ধর্মদ্রোহিতার 
অপরাধে সম্রাট পঞ্চম চাল“স তাঁকে শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করেও তাঁর 
মতবাদকে দমন করতে পারলেন না। একবার পঞ্চম চাল“স লাথারকে 
তাঁর মতবাদ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। উত্তরে ল্‌খার বলোছিলেন-__ 
বাইবেলের উপর ভিত্তি করে কেট যদি যুক্তি দিয়ে তাঁর মত ভ্রান্ত বলে 
প্রমাণ করতে পারে তবে তিনি অবশ্যই তাঁর মত ত্যাগ করবেন। পরে 
সম্রাটের বিরোধিতায় ল:থার স্যাক্সনীতে আাশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে 
থেকেই জামনি ভ'ষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। পরে উইটেনবাে 
ফিরে এসে তিনি ধমসিংকার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে 
ল:খারের নেতৃত্বে জামানিতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্ট হয়। ইতিপদর্বে 
ইরাসমাস প্রমুখ পণ্ডিতেরা ধমণ সন্বন্ধে মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
প্রীতবাদ করোছিলেন। এখন লদ্থারের য;ন্তি ও বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে 
অনেকেই তাঁর মতবাদ গ্রহণ করতে Pa I 


ইউরোপের সংদ্কার আন্দোলন ২৬ 


খে) ধর্মসংসকার আন্দোলনের ফলাফল £_ ধর্মসংস্কারের ফলে 
মধ্যযূগের অখণ্ড খ্রীষ্টান জগৎ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রাচীন 
পন্থীরা রোমান ক্যাথলিক রয়ে গেলেন, আর নবীন পন্থীরা অথ 
লঃখারের মতবাদ সমর্থনকারারা “প্রোটেন্ট্যাপ্ট, নামে পাঁরাচত হলেন। 
লুখার ক্যাথলিক চার্চের বিরদ্ধে প্রাতবাদ (protest ) করোছিলেন 
বলে তাঁর অন:সৃত ধর্মমতকে প্রোটেস্টযান্ট ধর্মমত বলা হয়। 

ধর্ম সংদকারের ফলে জনসাধারণ থ্রাষ্টধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে 
পারে। এই সময়ে বাইবেল গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ 
করা হয়! এই অনুবাদ পাঠ করে ধর্ম সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞানতা ও 
কুসংদকার ধীরে ধীরে কমতে থাকে । 

ধর্মসংঘ্কার আন্দোলন জামানিতে জনাপ্রয় হয়ে উঠোঁছল। ফ্বদেশ- 
প্রোমক জামানরা এই আন্দোলনকে বিদেশ শান্তি পোপ-ীবরোধী বলে 
গ্রহণ করল ! নতুন ধর্ম মতের সহজ ও সরল অনুশাসনগীল জনসাধারণের 
আন্তরিক সমর্থন পেল। জার্মানির শাসক-সম্প্রদায় নতুন ধম“মতের প্রভাবে 
খাষ্টান মঠগীলর সম্পাত্ত আঁধগ্রহণ করে। কিন্তু উত্তর জামাঁনিতে ধর্ম 
সংচ্কার আন্দোলনের প্রসার ঘটলেও দক্ষিণ জার্মীন পোপের অনুগত 
থেকে যায়। উত্তর জাম্মীনর সেক্সনী, ব্রাশ্ডেনব্গ, লংনব্র্গ প্রভাত 
রাজ্যের রাজারা ল:থারের মতবাদ সমর্থন করে প্রটেন্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। 

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলগ্ডেও ধর্ম সংড্কার আন্দোলনের প্রসার ঘটে। 
ইংলন্ডের টিউডর বংশের রাজা অণ্টম হেনরা প্রথমে পোপের সমর্থক 
ছিলেন। কিন্তু পরে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে তান পোপের সাঁহত 
সম্পর্ক ছিন্ন করেন৷ অষ্টম হেনরা তাঁর প্রথমা পত্নী ক্যাথারিনের সঙ্গে 
বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে আন বোলান নামে এক সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে 
করতে চেয়োছলেন। কিন্তু পোপ এতে অন্দমাঁত না দেওয়ায় হেনরী 
পালামেণ্টের সাহায্যে আইন করে ইংলণ্ড থেকে পোপের প্রাধান্য লোপ 
করেন। তান পোপের নিষেধকে অগ্রাহ্য করে আন বোলানকে বিয়ে 
করেন। এক বিশেষ আইনের বলে তান ইংলণ্ডের চাচের প্রধান 
হলেন। তাঁন ইংলণ্ডের মঠগ্ীল ধ্বংস করে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। 
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হেনরী পোপের ক্ষমতা হা করবার জন্যই এসব করেছিলেন । আসলে 
তানি রোমের ক্যাথালক পন্থী ছিলেন। তবে জনসাধারণের চাপে তাঁকে 
রোমান ক্যাথালক চার্চের 
আ চা -র-অনষ্ঠানগাীলর 
কিছ; পাঁরবর্তন করতে 
হয়েছিল ৷ 

জার্মানি- থেকে 
ধর্মসংকার আন্দোলন - 
ক্রমে উত্তর ইউরোপের 
অন্যান্য দেশগীলতে 
ছাঁড়য়ে পড়ে। জুইজার- 
ল্যাণ্ডে ক্যালীভন ও 
জুইংীল নামে দন 
পণ্ডিত পোপের 
বিরোধিতা করেন। 


অগ্টম হেনরা 


ক্যালভিনের কর্মr্থল ছিল জেনেভাতে। তান ছিলেন চরমপদ্থী 
অংদ্কারক। তিনি কঠোর সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতবাদ 
যাঁরা: সমর্থন করতেন তাঁদের বলা হত ‘পিউরিটান’ বা 'পাবত্রতাবাদী? । 


সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ডে এবং ইংলণ্ডে তাঁর মতবাদ প্রচারিত 
হয়েছিল। 


ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে ইউরোপের খীণ্টান জগতে যে বিরাট 
অনৈক্যের সৃষ্ট হল তার ফলে বহুকাল ধরে ইউরোপের প্রায় সবদেশেই 
ধমযিংদ্ধ চলতে থাকে । 

(গে) ক্যাথালক চার্চের অভ্যন্তরগণ অংদকার £ ১। অভ্যন্তরীণ 
সংদকার ও সংহাত £ ক্রমে ধম“সংস্কার আন্দোলন ইউরোপের দেশগুলিতে 
বেশ শান্তিশালী হয়ে ওঠে। এই অবস্থা দেখে ক্যাথাঁলক পন্থী কিছ; সং 
লোক নিজেদের দোষতুটি দুর করবার মন নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁরা 
ক্যাথলিক চার্চের উন্নাতি এবং যাজক সম্প্রদায়ের নোতিক ও ধর্মী'য় মান 
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উন্নয়নের ব্যাপারে নানাবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলাঁব্ধ করেন ৷. 
তাঁরা খোঁজ করে করে ধর্মীয় অনাচারগনীল- এবং যাজক সম্প্রদায়ের 
দুলতগীল, দূর. করতে বদ্ধপরিকর হন। ক্যাথীলক চার্চের 
আত্মশদ্ধর আন্দোলন স্পেনেই প্রথম শর হয়োছিল। সেখান থেকে 
ইটালি ও অন্যান্য জায়গায় ছড়ায় । 

ক্যাথাঁলক চার্চের অভ্যন্তরীণ সংকারের ক্ষেত্রে জেরে অন্প্রদায়ে 
অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৫৩৪ শ্ীষ্টাব্দ স্পেনের ইগনোসয়াম 
লয়লা কর্তক এই নতুন সম্পরদায়াটি গঠিত হয় । রোমান চা্ঠকে নতুন 
ভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জেন্গুইট সম্প্রদায় কঠোর নিয়ম শঙ্খলা মেনে 
চলতেন। তাঁরা নতুন উদ্যম নিয়ে চার্চের সেবায় নিজেদের িয়োজত 
করেন। ইগনোঁসঁয়াস ও জৌভিয়ার প্রভাত জেন্গইটদের চেষ্টায় ধীরে ধারে 
ক্যাথীলক চার্চের শাক্ত বাঁদ্ধ হয় এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বিভন্ন দেশে 
প্রচারিত হয়। জেন্ুইটদের আর একটি প্রধান কাজ ছল শিক্ষা বিদভার | 

প্রাত-সংসকার আন্দোলনে ইনকুইজিসন কোর্ট” বা যাজকদের 
[বচারালয়ের ভ্ীমকাও ছিল খুব গরুত্বপর্ণ। স্পেনের ধর্মদ্রোহীদের 
বিচারের জন্য এই বিচারালয় স্থাঁপত হয়োছল। এই সকল বিচারালয়গনীল 
ধর্মদ্রোহিতার আঁভযোগে বহ মানুষকে শাস্তি দিয়োছল। 

রোমান ক্যাথীলক চার্চকে পুনরায় শস্তিশালী করে তুলতে ‘কাউন্সিল 
অফ: টরেন্ট নামক একটি সভার ভ্যীমকাও ছিল খুব গনর্বপরর্ণ । ১৫৪৫ থীঃ 
সম্রাট পঞ্চম চাল'স টরেন্ট নামক স্থানে এক ধর্মসভা আহ্বান করেন। এই 
সভার আঁধবেশন প্রায় ১৮ বছর ধরে চলোছল। এই সভা চার বহু 
নিয়মাবলীর সংদকার সাধন করে এবং নতুন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করে। এই- 
ভাবে শীঘ্রই রোমান ক্যাথলিক চার্চের মূল মতবাদ পন্নরার় প্রাঁতাষ্ঠত হয় ৮৫ 

২। পাঁবন্র রোমান সাগ্রাজ্যে ধর্ময:দ্ধ £ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের 
সম্রাট ছিলেন স্পেনের পণ্ম চার্লস । তান ক্যাথালক চার্চের অন্যতম 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন! জার্মান ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি। 
যখন এই জার্মীনতে লারের প্রোরটেট্টাপ্ট ধর্মমত প্রসার লাভ করল 
তখন দ্ব্ভাবঙই তন খুব বিচলিত হলেন এবং যে কোন উপায়ে 
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প্রোটেন্ট্যাণ্ট মতবাদ দমন করতে চাইলেন । পণ্চম চাল“স প্রোটেন্ট্যাণ্ট ধর্ম 
দমন করবার চেষ্টা করলে তাঁরই সাম্রাজ্যের অন্তভর্তে প্রোটেন্ট্যাণ্ট রাজ্যগযীল 
নিজেদের মধ্যে একটি সংঘ বা লীগ স্থাপন করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
জন্য প্রদ্তুত হল । পণ্ডম চার্লসের প্রোটেন্ট্যাপ্ট ধর্ম বিরোধী মনোভাবের 


জন্য শেষ পর্যন্ত ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রোটেন্ট্যাণ্ট সংঘের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ 


বাধল। এই যুদ্ধ প্রায় ন’ বছর ধরে চলোছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে 
চাল“স জয়লাভ করলেও শেষ পযন্ত তাঁকে সান্ধি করতে হয়। এই সাম্ধ 
হয়েছিল ১৫৫৫ থাপ্টাব্দে অগসবা্গ নামক স্থানে । ইহা “অগসবাগের 
সাদ্ধ নামে পারচিত। এই সম্ধিতে স্থির হয় যে, কোন: রাজ্যে কোন: 
ধর্মমত প্রবর্তন করা হবে সেটা নিধরিণ করবেন সেই রাজ্যের রাজা । 
এইভাবে পাঁবন্র রোমান সাম্রাজ্যে লথার পন্থীরা নিজেদের ধর্মমত গ্রহণ 
করবার পণ স্বাধণনতা লাভ করল | ৮ 

(ঘ) নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধনের উচ্ছেদ ঘটাতে স্পেনের সম্রাট 
দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা : পঞ্চম চাস দ্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলে 
তাঁর পাত্র দিবতীয় ফাঁলপ স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভাত দেশের সিংহাসনে বসেন। 
হল্যাণ্ড ছিল নেদারল্যান্ডের একাঁট অংশ ৷ এই নেদারল্যাঞ্ডের প্রজারা 
অথাৎ ওলন্দাজগণ প্রোটেন্ট্যাণ্ট মতবাদ শুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 
ইউরোপের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মত এই নতুন ধর্ম গ্রহণ 
করোছিল। কিন্তু রাজা দিবতীয় ফিলিপ ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া রোমান 
ক্যাথলিক। তান যখন দেখলেন, তাঁর হল্যাণ্ডের প্রজাবন্দ মার্টিন 
লুথারের ধর্মমত গ্রহণ করছে তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হন।: তিনি 
তাদের সম্মাচত শিক্ষা দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি হল্যান্ড 
থেকে প্রোটেন্টাণ্ট ধের ধ্বংস সাধনে মেতে উঠলেন । এই উদ্দেশ্যে 
তান ডিউক আলভা নামক এক অত্যাচার ব্যন্তিকে সেখ্ুনকার প্রধান 
শামনকতাঁ করে পাঠালেন । 

প্রোটেন্ট্যাপ্ট- ধগবিলম্বী গলন্দাজদের উপর শুর; হল আলভার 
অনাম্ষিক অত্যাচার । প্রজাদের জব্দ করার জন্য ভান তাদের উপর উচ্চ 
হারে কর ধার্য করলেন। সাধারণ মান্য তো দুরের কথা, বাঁণকদেরও 
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এই কর প্রদানে খুব কণ্ট হল । কর প্রদানে অক্ষম ব্যান্তদের উপর তান 
অবাধে হত্যা, ল:ণ্ঠন ও নিযা্তন চালাতে লাগলেন । স্পেন সরকারের 
অত্যাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজদের প্রাতরোধ ক্ষমতা ও মনোবল 
বেড়ে গেল । তারা স্পেনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল | ৮৮ 

প্রিন্স উইীলয়মের নেতৃত্বে ওলন্দাজ বিদ্রোহ £ এই সংকট মহরতে 
হুল্যাণ্ডে উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ বা উই্ইীলয়ম দি সাইলেপ্ট নামে একজন 
বীর দেশনেতার আবিভবি ঘটে। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয় হল্যাণ্ডবাসীদের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম । একাঁদকে পরাক্রমশালী দ্পেনের রাজশান্ত, অন্য দিকে 
হল্যাণ্ডের নিরদ্ধু আঁধবাসী। হল্যাণ্ডরাসীদের দমন করতে গিয়ে ডিউক 
আলভা নগরের পর নগর জন্ালয়ে দিয়েছেন এবং দেশ নেতাদের তান 
প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন । হল্যান্ডবাসীরা তথাপি বিচলিত হয়নি । 
প্রিন্স উহীলয়মের সুযোগ্য নেতৃত্বে তারা দারুণ ভাবে অন্/প্রাণিত হয়ৌছল । 
আলভার শাক্ষিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে হালোম, আহ্কমার, 
লেডেন প্রভাতি শহরের কত নরনারী প্রাণ দিয়েছেন তার সীমা সংখা নেই? 
আলভা অত্যাচারের মাত্রা যতই বাড়াতে লাগল হল্যাণ্ডের বিদ্রোহীরা ততই 
মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করতে লাগল শেষ পর্যন্ত উইলিয়ামকে পরাজিত করতে 
না পেরে দিবতীর ফাঁলপ এক আততায়ীকে দিয়ে তাঁকে হত্যা করান ।৮ 

ফলাফল ঃ হল্যাণ্ডের দ্বাধীনতা লাভ £ হল্যাপ্ডকে কিছুতেই দমাতে 
না পেরে শেষ পর্যন্ত -দ্পেন বাধ্য হয়েই হল্যাণ্ডের ফ্বাধীনতাকে ফ্বীকার 
করেনেয়। -ওলম্দাজগণ তখন হল্যাণ্ডে এক জাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা 
করে। হল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম দীর্ঘাদন ধরে চলোঁছল। ১৬০৯ 
খান্টাব্দে তারা প্রকৃতভাবে ফ্বাধীন হয়, কিন্তু ১৬৪৮ গ্রীষ্টাব্দে 
“ওয়েন্টফ্যালয়ার সান্ধতে তা আন্তর্জাতিক ভাবে দ্বাকীত পায়। 
ক্ছুকালের মধ্যেই হল্যান্ড এক আত্মীঝ্বাসী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। প্‌বভারতীয় দ্বপপুঞ্জ, প'শ্চম ভারতীয় দ্বাপপ প্র এবং অন্যান্য 
প্রান্তে তারা এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল । ৮ 

দক্ষিণ নেদারল্যান্ড: এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হল্যাণ্ডের বা 
উত্তর নেদারশ্যাণ্ডের স্বাধীনতা মংগ্রামে দাঁক্ষণ নেদারল্যান্ডের আঁধবালীদের 


২৮. ইতিহাস কথা-_তৃতীর ভাগ 


কোন সমর্থন ছিলনা । কারণ তারা ছিল রোমান ক্যাথলিক ৷ 
স্পেনের সরকার নানা ভাবে প্রলোভন দেখয়ে তাদের বশীভূত করে 
রেখোছিল। সংকীর্ণ স্বার্থের মোহে তারা বিদেশী শন্তির পক্ষ সমর্থন 
করোছল। এই দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডেরই (পরবর্তীকালে আ্টরয়ান 
নেদারল্যাণ্ড নামে পাঁরাচত ) নাম হল বেলাজয়াম সাম্রাজ্য ৷ 

(ও) প্রোটেপ্ট্ান্ট ইংলণ্ড ও সেখানকার চার্চকে স্বীয় কতর্তবাধীলে 
আনার জন্য 'ফাঁলপের প্রয়াস ঃ এাঁলজাবেথ যখন ইংলণ্ডের রাণী 
(১৫৫৮-১৬০৩ প্রাঃ ) তখন স্পেনের রাজা ছিলেন দিবতীয় ফিলিপ । 
দ্বিতীয় 1কাঁলপ খুব শীন্তমান ও গাঁব'ত ছিলেন । নানা কারণে এই সময় 
ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের বিরোধ বাধে । 

দবতপয় ফালপ এলজাবেথকে বিয়ে করে করে নিজের প্রাধান্য বজ্জায় 

রাখতে চেয়োছলেন । কিন্তু রাণী এীলজাবেথ তাঁকে বিয়ে করতে অদ্বীকার 
করেন এবং সারা জীবন আববাহিতা, থাকেন । এতে 'ফাঁলপের মর্যাদায় 
আঘাত লাগে । 


এই সময়ে স্কটল্যান্ডের রাণণ ছিলেন মেরী স্ট:য়ার্ট। তান ছিলেন 


ক্যাথলিক পন্থী ৷. একবার ধর্মীয় কারণে স্কটল্যাণ্ডে গোলযোগ দেখা 
দিলে মেরী ইংলণ্ডে গিয়ে 
এঁলজাবেথের আশ্রয় লাভ করেন। 
সেখানে সামান্য অপরাধে এীলজাবেথ 
স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরার প্রাণদণ্ড 
দেন। 

এছাড়া নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহে 
এলিজাবেথ গোপনে বিদ্রোহগদের 
নানাভাবে সাহায্য করোঁছলেন। 

এইসব কারণে দিবতীয় ফিলিপ 


এলিজাবেথ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। তানি 
এঁলজাবেথকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন । এই সময়ে 


ংলগ্ডের রাণী এলিজাবেথের উপর ' 
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ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই ছিল প্রোটেন্ট্যাপ্ট ধমবিলদ্বী। রাণী 
এলিজাবেথ ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাপ্ট এই দুই মতবাদের 
মাঝামাঝি জাতীয় চার্চ গঠন করোছলেন। ফিলিপ ইংলণ্ডের প্রোচেন্ট্যাণ্ট 
ধর্ম ও সেখানকার জাতীয় চার্চের বিনাশ ঘাটয়ে তাঁর অধাঁনে আনার জন্য 
বদ্ধ পরিকর হলেন । ৮ 

স্প্যালশ আর্মাডা £ এই উদ্দেশ্যে দিবতীয় ফালপ ইংলণ্ড আক্রমণের 
প্রদ্ততি শুর করেন । তান অসংখ্য জাহাজ তৈরী করালেন। ১৫৮৮ 
গ্রাণ্টাব্দে নৌ-সেনাপাঁত মোঁডনা ?নভোনয়ার নেতৃত্বে এই সব জাহাজ 
হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ইংলণ্ডের দিকে রওনা হল। স্পেনের এই 
নৌ-বাহিনী ইতিহাসে প্প্যাঁনশ আমণভা" নামে খ্যাত। একে ‘অজেয় 
আর্ম“ডা’ও ( ইন-ডিন্‌ সিবল্‌ আমাভা ) বলা হত। 

ইংলণ্ডও যুদ্ধের জন্য প্রন্তূত হল। ফ্রান্সিস ড্রেক নামক একজন 
বিখ্যাত নাবিক ইংরেজ নৌ-সৈন্যদের সেনাপাঁত ছিলেন । বিখ্যাত স্প্যাঁনশ 
আমাডার ধ্বংস সাধনে তান উল্লেখযোগ্য জিকা গ্রহণ করোছলেন। 
স্পেনের জাহাজ ইংলগ্ডের উপকূলে উপস্থিত হলে প্রচণ্ড যদ্ধ আরম্ভ 
হয়। ইংরেজদের জাহাজগরাঁল ছিল ছোট ছোট, আর স্পেনের জাহাজগরীল 
ছিল বড় বড় । ইংরেজদের জাহাজগনাল স্পেনের জাহাজের দিকে সহসা গল 
জণুড়েই দ্রুত বেগে পালিয়ে যেত । স্পেনের বড় বড় জাহাজ তাদের ধরতে 
পারত না। এই ভাবে কিছুদিন যুদ্ধের পর স্পেনের জাহাজ ক্যালে 
শহরে পৌছে গেল । এই সময়ে ইংরাজ সৈন্যদের মাথায় এক নতুন বুদ্ধি 
উপন্থিত হল। তারা নিজেদের কয়েকটি জাহাজে আগুন ধাঁরয়ে স্পেনের 
জাহাজের দিকে ছেড়ে দিল । স্পেনের নৌ-সেনাপাঁত ভাবলেন ইংরেজদের 
এ আগন-ধরা জাহাজ যাঁদ তাদের জাহাজের মাঝে ঢুকে পড়ে, তাহলে 
তাদের জাহাজগ্ীলতেও আগুন ধরে যাবে। তাই তান তৎক্ষণাৎ সব 
জাহাজকে নোঙর তলে সমুদ্রে ভাঁসয়ে দেবার নির্দেশ দেন। এদিকে 
স্পেনের জাহাজগর্ীল ছত্রভগগ হয়ে পড়লে ইংরেজদের দ্রুতগামী জাহাজগল 
তাদের উপর ঝাঁপয়ে পড়ে এবং এক এক করে ডবিয়ে দিতে থাকে। 
তাছাড়া ফেরার সময় প্রাকীতক দ:ধোগেও স্পেনের অনেক জাহাজ নণ্ট হয়ে 

ইীতঃ কথা (ঘা )-৩ 


৩০ ইতিহাস কথা- তৃতীয় ভাগ 
যায়। এইভাবে:বিখ্যাত স্প্যানিশ আমডা ধ্বংস হয়। কয়েকশ জাহাজের 


নিশ আমাডা 


গা 


মধ্যে মা কয়েকখানা জাহাজ স্পেনে ফিরে যেতে পেরেছিল । স্পেন সম্রাট 
দ্বতীয় ফালিপের:গাঁব'ত অভিযান শোচনী় বানায় পরিণত হল। নি 
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কালক্রম f 
জন ওয়াইক্লিফ ১৩২৪-১৩৮৪ গ্াঃ 
মার্টিন ল:থার 7 ১৪৮৩-১৫৪৬ খাঃ 


| ইংলণ্ডে অণ্টম হেনরাঁর রাজত্বকাল - ১৫০৯-১৫৪৭ খীঃ 
স্পেনের পণম চালসের রাজত্বকাল ১৫১৯-১৫৫৬ শা 
স্পেনের দ্বিতীষাঁফাঁলপের রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৫৯৮ খঃ 
] ইংলণ্ডে এীলজাবেথের রাজত্বকাল ১৫৫৮-১৬০৩ খ্রীঃ 


অগনবাগের সন্ধি ১৫৫৫ প্রাঃ 
| ওয়েষ্টফ্যালিয়ার চ্ান্ত: : ' ১৬৪৮ খা: 
অনহশীলনী 
[িবন্ধম;লক প্ৰশ্ন 


ক্যাথালক চার দ:নীত-সমহ উল্লেখ কর । 
মার্টন ল্‌থারের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ । 
ইউরোপে ধর্মসংসকার আন্দোলনের ফলাফল কি হয়েছিল ? 
ক্যাথালক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কারগল'উল্লেখ কর । 
গবিত্র রোম সাম্রাজ্যে ধর্ময্‌দ্ধের একটি সংাক্ষগ্ত বিবরণ দাও। 
নেদারল্যান্ডের প্রোটেস্ট্যাপ্টদের ধ্বংস সাধনে দ্বিতীয় িিপের 
ভুমিকা বর্ণনা কর। 
পপ্যানিশ আমা” ?ক ? স্প্যানিশ আমাডা কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল ? 

সংক্ষিপ্ত উত্তরম;লক প্রশ্ন 
মুক্তি পত্ৰ’ বলতে কি বোঝ ? 
ধর্মসংদকারক 'হিদাবে জন ওয়াইক্লিফ ও জন হাসের অবদান উজ্লেখ কর। 
জামিনর কোন্‌ কোন্‌ রাজা লুথারের সমর্থক ছিল ?. 
'উইলিয়ম দি সাইলেণট’ কে ছিলেন? ওলন্দাজদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে তাঁর অবদান উল্লেখ কর। 
রাণদ এলিজাবেথের সঙ্গে দ্বিতীয় ফিলিপের বিরোধের কারণ কি? 
টীকা লিখ £__অগ্‌সবার্গের সন্ধি, ওয়েস্টফ্যালিয়ার চুক্তি । 

বিষয়নূখা প্রন্ন 

দ. এক কথায় উত্তর দাও-৪_ 
ধর্মস্কারকদের মধ্যে সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কে ছিলেন ? 
সইজারল্যাণ্ডের একজন [িউরিটান নেতার নাম কর । 
জেসুইট সম্প্রদায় কবে গঠিত হয়? কে গঠন করেন? 
অগসবার্গের সন্ধি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? 
ইংলম্ডের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধে ইংলণ্ডের নৌ-সেনাপাঁত কে ঁছলেন ? 
কোন্‌ সন্ধিতে হল্যান্ডের স্বাধীনতা: আন্তজীতকভাবে স্বীকৃতি 
লাভ করে? 


সক অন্যাস 


॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব ॥ 

ভামকা £ -টিউডর যুগে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নাত দেখা যায়। নবজাগরণের প্রভাবে ইংলণ্ডে' 
নতুন চিন্তাধারার সন্্রপাত হয় । "ইংলণ্ডে ধর্মসংকার আন্দোলনের ফলে 
পোপের প্রভাব নষ্ট হয়। টিউডর বংশের রাজা ও রাণাদের মধ্যে সপ্তম 
হেনরী, অষ্টম হেনরী এবং এলিজাবেথ ছিলেন বিখ্যাত। তাঁরা 
অপ্রাতহতভাবে রাজত্ব করতেন এবং তাঁদের প্রখর রাজনৌতিকদ;রদাশ'তা 
ছিল। তাঁরা দেশে শান্তি ও সুশাসন প্রাতষ্ঠা করেন এবং বাণক শ্রেণীকে 
উৎসাহ দিয়ে দেশের সমাদধ বৃদ্ধি করেন। এই সময়ে দেশে নানা 
পাঁরবর্তনের কলে ছোট ছোট জমিদার, বাণক ও ব্যবসায়ী প্রভাত 
মধ্যাবভ্তশ্রেণীর লোকেরা সমাজে ৮ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের 

মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায়। 
রাজা ও পালামেণ্টের মধ্যে বিবাদের মল কারণ £ টিউডর 
রাজগণের একট মন্ত বড় গুণ ছিল 
যে তাঁরা প্রজাদের অপ্রীতিকর কোন 
কাজ করতেন না। তাই চ্কেচ্ছাচারী 
হলেও তাঁরা ছিলেন জনাপ্রিয়। [কিন্তু 
্টয়ার্ট রাজারা টিউডর : রাজগণের 
মত সহান্দুভ্তশীল ছিলেন না। 
এলিজাবেথের মৃত্যর সঙ্গে সঙ্গেই 
টিউডর যুগের অবসান ঘটে। তাঁর 
[নিকটতম আত্মীয় স্কটল্যাণ্ডের 
প্রথম জেমস স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা ষষ্ঠ জেমস 
ইংলণ্ডের রাজা হয়ে “প্রথম জেমস নামে পাঁরচিত হন। প্রজাদের আশা- 
আকাঙ্ক্ষার প্রাত তাঁর কোন সহান;ভ্ীত ছিল না। প্রথম জেমস: বিশ্বাস 
করতেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রাতিনাঁধ। ঈশ্বরই তাঁকে সাধারণ মানুষের উপর 
রাজত্ব করতে পাঠিয়েছেন । সুতরাং তাঁর কাজের সমালোচনা করার অথ'ই 
হল ঈশ্বরকে অমান্য করা । তাই কোন প্রজার তাঁর কাজের সমালোচনা 
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করার অধিকার নেই।: কিন্তু যুক্তিবাদ! প্রজারা রাজার এই দাবী মেনে: 
নিতে রাজী হোল না। ফলে রাজায় প্রজায় বিরোধ দেখা দিল। প্রজাদের 
অসন্তোষ তাঁদের পালমেণ্টের বিভন্ন অধিবেশনে প্রকাশ হতে লাগল'। 
এই সময়েইংলণ্ডের পালমেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন িউরিটান, 
অর্থাৎ চরমপন্থা প্রোটেন্ট্যাণ্ট । এঁকে প্রথম জেমস পিউঁরটান মতবানদর 
ঘোর বিরোধী ছিলেন । তাই ধর্সীবষয়ে পিউরটানদের প্রাত তাঁর বিরূপ 
মনোভাব পালমমেণ্টের সহিত রাজার সম্পর্ককে আরও 'ঁতন্ত করে তুলল । ৮ 


জেমসের পত্র প্রথম চালসের রাজত্বকালে পালমেণ্টের সঙ্গে রাজার 
বিরোধ চরমে উঠল। চাল‘স পিতার ন্যায় নিজেকে ঈশ্বরের প্রাতানাধ 
বলে মনে করতেন । তান দ্বৈরাচারণ 
শাসন শহর; করলেন। পালামেণ্ট 
না ডেকেই তান দেশ শাসন করতে 
লাগলেন। পালামেন্টের সদস্যগণ মনে 
করলেন, রাজা পালমেণ্টকে অগ্রাহা 
করে তাঁদের আঁধকারে হস্তক্ষেপ 
করছেন। ফলে রাজা ও পালমন্টের 
মধ্যে বিরোধ আনবার্য* হয়ে উঠল । 

গৃহযুদ্ধ £ প্রথম চালসের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ১৬২৯ খরাপ্টাব্দে 
পালামেণ্টের সদস্যগণ একটি স্যাবেরন পন্ধে কতকগুলি অধিকার দাবা 
করল । একে বলা হয় ‘আঁধকারের আবেদন’ ( পাটশর্ন অফ রাইটস: )। 
এই আবেদন পত্রে উচ্লেখ করা ছিল যে পালামেণ্টের সম্মাত ব্যতীত কোন 
কর ধার্য করা যাবে না, বিনা বিচারে কাউকে আটক করা চলবে না এবং 
পালামেণ্টের অনুমাত ব্যতীত কোন কর আদায় করা চলবে না। চাল'স 
অধিকারের আবেদন মেনে নিয়োছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ এগার বছর 
তিনি পালমেণ্ট আহ্বান করেন নি। এই সময়ে তান নানা রকম 
বে-আইনী উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করোছলেন। পরে অবশ্য নিদারুণ অর্থ- 
সংকটে পড়ে চাল'নকে পুনরায় পালামেণ্ট আহ্বান করতে হয়োছল। এই 
পালামেণ্ট দীর্ঘ কাড়ি বছর ধরে চলোঁছল বলে একে দীঘ পালামেণ্ট” 


৩৪ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


(লং পালেন্ট ) বলা হয়। এই সময়ে পালমেণ্টের সদস্যগণ রাজাকে 
কোন অথ: মঞ্জুর করেনান। বরং তাঁরা রাজার অত্যাচার ও বেআইনী 
কাজের তীর সমালোচনা করেন। চালস তখন পিমণ হ্যাম্পডেন প্রমূখ 
নেতাদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা. আগেই পালিয়ে 
গিয়োছিলেন। এইবার রাজার বিরুদ্ধে পালমেণ্ট প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে। ইংলগ্ডের হীতহাসে একে “গৃহ্যদপ্ধ বলা হয় । এই গৃহ 
যদদ্ধ প্রায় সাত বছর ধরে ( ১৬৪২-১৬৪৯ ) চলোঁছল । প্রথম দিকে রাজারই. 
জয় হতে থাকে, কিন্ত; শে পর্যন্ত অবস্থার অনেক পরিবতন ঘটে +৮ 

ক্রনওয়েল ও কমনওয়েলথ £ এই সময়ে পালমেণ্টের পক্ষে একজন, 
বীর যোদ্ধার আঁবভবি হয়। তাঁর নাম অলিভার ক্রমওয়েল। পর্ব 
ইংলণ্ডের এক গ্রাম্য জামদাঃরর গৃহে 
তাঁর জন্ম. হয়োছল। কোম্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতানাধরপোতান 
পালামেণ্টের- সদস্য নির্বাচিত 
হয়োছলেন। ধমেরর প্রাত তাঁর তৱ 
অনুরাগ ছিল। তাঁর সামারক 
প্রাতভাও ছিল অসাধারণ । তাঁর সন্ট 
অধ্বারোহী বাহিনী “লৌহ পারব” 
নামে খ্যাত ছিল । এই সৈন্য বাহিনীর 
সাহায্যে তিনি রাজাকে পরাজিত করেন। রাজা চালস বন্দী হন। 
চালসের বিচারের জন্য পালমেণ্ট একটি উচ্চ আদালত গঠন করে। 
বিচারে চালসকে মৃত্য-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় । ১৬৪৯ ধ্রীষ্টাব্দের ৩০শে 
জান্যয়ারী তাঁর শিরচ্ছেদ করা হল। 

চালসের মৃতননর পর রাজপদ তুলে দিয়ে সাধারণতন্বের ( কমন্‌- 
ওয়েলথ ) প্রাতিষ্ঠা করা হয়। কিন্ত আসলে ব্লওয়েল দেশের সর্বেসর্বা 
হয়ে উঠোঁছলেন । তিনিও পালামেণ্টকে বিশেষ মানতেন নাঃলেনাপাতদের 


সাহায্যে দেশ শাসন করতেন। পিউারটান ছিলেন বলে আমোদ-প্রমোদও 
তান অপছন্দ করতেন। 


আলভার ক্রমওয়েল 
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স্টার্ট বংশের পনঃ প্রাতষ্ঠা £ ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর দেশে 
আবার অশান্তি দেখা দিল! তাঁর পন রিচার্ড ক্রমওয়েল দেশে বিশঙ্খলা- 
দমন করে" শান্তি স্থাপন করতে পারলেন না । ফলে প্রজাতন্ত্র ভেঙে? 
পড়ল ৷ তখন জনসাধারণ প্রথম চার্লসের নি্বাসত পাত্র দ্বিতীয় চালসকে 
সিংহাসনে আরোহণের জনা আমন্ত্রণ জানাল । দ্বতীয় চার্লস ইংলগ্ডের 
?সংহ।সনে আরোহণ করলে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পংনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।. 
দিবতণয় চালস বাঁদ্ধমান ছিলেন। পর্ব অভিজ্ঞতার কথা ভেবে তিনি 
পার্লামেন্টের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চঠোঁছলেন। 

গৌরবময় বলব (১৬৮৮ খ্রীঃ) £ দ্বিতীয় চালসের মৃত্যুর পর 
তাঁর ভ্রাতা দ্ৰিতীয় জেমস্‌ ইংলণ্ডের রাজা হন । তানি ছিলেন উদ্ধত 
প্রকীত্র লোক। তাঁর সঙ্গে পালমেণ্টের আবার বিরোধ বাধে। 


পালমেণ্ট 


গ্বতীয় জেমস্‌ ছিলেন রোমান ক্যাথীলক। [তান ক্যাথালদের বিশেষ 
1বশেষ স্থাবধা দিতে লাগলেন । সেনাদলেঃ রাজকার্ষে [তান ক্যাথীলকদের = 
নিয়োগ করতে লাগলেন। তাই দেখে ইংলণ্ডের আঁধবাসীদের মনে আশৎকা 
হল যে তান ইংলণ্ডে পঃনরায় ক্যাথালক ধর্ম প্রাতষ্ঠা করবেন ।  এতাঁদন 
জেমসের কোন পত্ত ছিল না । কল্তং বদ্ধ বয়সে তাঁর এক পান্র জন্ম 
গ্রহণ করার সকলের মনেই ভয়ের সণ্ডার হল । সকলে ভাবল-জেমসের 
পরেও দেশে ক্যাথালক রাজত্ব চলতে থাকবে । তখন ইংলঞ্ডের জমস্ত দল 
একান্রত হয়ে জেমসের - জামাতা হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশের উইীলয়মকে 
ইংলণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করতে আহ্বান করে। ১৬৮৮ গ্রীষ্টাব্দে উইীলয়ম 


৩৬ ইতিহাস কথা-_ততীয় ভাগ 


সসৈন্যে ইংলণ্ডে এসে উপাঁন্খত-হন। কিন্তু জেমস্‌ তাঁকে বাধা দেবার 
চেষ্টা না করে ফান্সে পলায়ন করেন । বিনা রক্তুপাতে এই বিপ্লব সংঘটিত 
হয় বলে একে “গৌরবময় িপ্রব বা বস্তুপাতহীন বিপ্রব' বলা হয় । 
আঁধকার সংক্রান্ত আইন ( ১৬৮৯ খীঃ) এবং অন্যান্য ফলাফল £ 
উইিয়মের রাজত্বের শ:র;তেই “আঁকার সংক্রান্ত আইন’ (বিল অফ: 
রাইটস্‌) নামে একটি বাঁধ পালামেণ্টে গৃহীত হয়। এর দ্বারা রাজা ও 
প্রজার অধিকার নীর্দ্ট করে দেওয়া হয়। রাজা পালামেণ্টের অনদমাঁত 
ছাড়া কোন অর্থ আদায় করতে পারবেন না। পাল“মেণ্টের সদস্যরা 
স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারবেন । ফলে রাজা ও প্রজার মধ্যে 
দীর্ঘাদনের [বিরোধের অবদান ঘটে । এখন থেকে ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক 
রাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠিত হল । রাজারা রাজত্ব করবেন, কিন্তু শাসন পাঁরগালনার 
প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে পার্লামেণ্টের হাতে। রাজা ও পালণমেণ্টের দবন্দেৰ 
পালণমেণ্টেরই জয় হল । 


কালক্রম | 
| টিউডর যুগের আরম্ভ ১৪৮৫ খ্রীঃ দীর্ঘ পালণমেণ্ট ১৬৪০-১৬৬০ খাঁ? ! 
স্টার্ট যুগের আরম্ভ ১৬০৩ খ্রীঃ গৃহযুদ্ধ ১৬৪২-১৬৪৯ গ্রীঃ | 
অনুশীলন 
নবন্ধমড়লক প্রশ্ন 
১1 ইংলণ্ডের রাজা ও পালামেণ্টের মধ্যে বিরোধের কারণগুলি কি ? 
২। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ কি ? এর ফলে কি হয়েছিল ? 
৩। ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব সম্বন্ধে যা জান লেখ ৷ 
সংক্ষিপ্ত উত্তরম লক প্রন্ন 
১। টিউডর বংশের কয়েকজন শাসকের নাম লিখ। তাঁরা কেমন ছিলেন? 
২। শাসন ব্যবস্থায় প্রথম জেমসের নাতি ক ছিল ? 
৩। . ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংলগ্ডের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ? 
৪1 ঢাকা লেখ ৪__পটিশন অফ রাইটস) বিল অফ রাইটস । 
িষয়মুখ প্রশ্ন 
১। দু-এক কথায় উত্তর দাও $= 
(ক) স্টুয়ার্ট" বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ? 
(খ) ইংলণ্ডে কাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল ? 
(গ) দীর্ঘ পালামেন্ট কত বছর স্থায়ী হরোছল? 


(ঘ) ব্লমওয়েল কে ছিলেন ? 
(ও) কত থাপ্টাব্দে ইংলণ্ডের গৌরবময় বি হয়? 


হই অন্াক্ি 
॥ ভারতবর্ষ ॥ 
(ক)মুঘলসাত্ৰাজ্যেৱপ্ৰতি্তা ও ৱিস্তাৱ (3৫২৬-১৭০৭ খী2) 
“মোগল? শব্দ থেকে ‘মেল’ কথাটির উৎপাত্ত হয়েছে । মোগল 
জাত মধ্য এশিয়ার অধিবাসী ছিল। মোগ্গলেরা বহ বার ভারতে 
আভিযান চালালেও ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করোছলেন চোঁশগস খাঁ 
ও তৈমুরলঙ্‌্-এর বংশধর বাবর | 
বাবর (১৫২৬-১৫৩০ গ্রীঃ) £ বাবর দিল্লীর সিংহাসনে যে রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করোছলেন তা মুঘল বংশ’ নামে পাঁরাঁচিত। বাবর যখন কাবুলের 
আধপাঁতি তখন 'দিজ্লীর স্ূলতান ছিলেন ইব্রাহম লোদী । পানপথের রণ- 
ক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর সাঁহত তাঁর যদদ্ধ হয়। এই যদ্দ্ধ “পাঁনপথের প্রথম 
যুদ্ধ’ (১৫২৬ প্রঃ) নামে 
পারাচিত। যুদ্ধে ইব্রাহিম নিহত 
হলে বাবর দিল্লী ও আগ্রা 
অধিকার করেন । এইভাবে তান 
ভারতে ম্‌ঘল সাম্রাজ্যের ভান্ত 
স্থাপন করলেন ।  ভারতে'মদ্ঘল 
সাম্রাজ্য বিদ্তার করতে গিয়ে 


বাবরকে আরও একটি, বিরাট টং 
শান্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই (dl | ২ 
বিরাট শান্ত হল ভারতের (/ 

£ 117/7,১ 
স্বাধীনচেতা বীর রাজপ*ত 1৫ 
জাঁত। মেবারের রাণা সংগ্রাম বাবর 

১৫২৭ খ্রা্টাব্দে 


সিংহ ছিলেন এই বার রাজপন্ত জাতর নেতা । 
ফতেপুর পিক্লীর নিকট থানুয়া' নামক স্থানে তান বাবরের বিরদ্ধে যুদ্ধে 


অবতীর্ণ হন । এই যুদ্ধও বাবর জয়লাভ করেন এবং মুঘল সাগ্রাজ্যের 


ভীত্তি সুদ্‌ঢ় হয় । 


৩৮ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


হুমায়ুন ( ১৫৩০-৪০গ্রীঃ এবং ১৫৫৫-৫৬থরীঃ ) 


বাবরের মৃত্যুর 
পর তাঁর জোন্ঠপত্র হুমায়ুন দিল্লীর 
সিংহাসনে বসেন। হুমায়নের সময় 
আফগানগণ মুঘলদের বিরদ্ধে 
শান্ত সঞ্চয় করাছল। াবহাবের 
আফগান নেতা শের খাঁর শক্তি 
বাদধ হচ্ছে দেখে হূমায়ুনশের 
খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা করেন। 
কিন্তু শের খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমে 
তান সাফল্য অর্জন করলেও পরে 
পরাজিত ও রাজ/চ্্যত হয়ে পারস্যে 
পলায়ন করতে বাধ্য হন। শেরশাহের 
মৃত্যর পর তাঁর বংশধরদের 


দুর্বলতার স্যোগে হুমায়ূন আবার 'দিল্লীরসংহ!সন আঁধকার করোছিলেন। 


শেরশাহ (১৫৪০-৪৫থাঃ )ঃ 
এক জায়গীরদারের পাত্র । তাঁর 
বাল্যজীবন মোটেই সুখের ছিল না। 
নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতায় শেষ 
পর্যন্ত তান দিজ্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করেছিলেন। 

শেরশাহ মানত পাঁ; বছর রাজত্ব 
করোছিলেন। তানি ছিলেন 
স্বশাসক। প্রজাদের সংখ-স্যাবধার 
দিকে তাঁর সজাগ দণ্টি ছিল। 
তানি রাজ্যের সমন্ত জাঁম জারপ 
করিয়ে প্রজাদের স্বত্ব নিদিষ্ট 
করে দিয়োছিলেন। তাঁর আমলে 


শেরশাহ বিহারের সাসারাম প্রদেশের 


টি 
\ LI 
| গা) tS 
1 


শেরশাহ 


রাস্তাঘাটের সংস্কার হয়। বিখ্যাত গ্রান্ড ট্রাৎ্ক রোডটি’ তাঁরই তৈরী। 


ভারতবর্ষ 


৩৯ 


দ্রুত সংবাদ প্রেরণের জন্য তান ঘোড়ার সাহায্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা 
করেন এবং স্ুবচারের জন্য আদালত জ্খাপন করেন। ১৫৪৫ গ্রাঁষ্টাব্দে 
কাঁলঞ্জর দু্গ অবরোধ কালে বারন্দের আগ:নে তাঁর মত্যু হয়। 


আকবর ( ১৫৫৬-১৬০6গ্রীঃ )$ 


আকবর ছিলেন হমায়ুনের পত্র । 


হমায়নের মৃত্যু হলে আকবরের অন[পাঁদ্থীতিতে মহম্মদ আদল শাহের 


হিন্দ মন্ত্রী হিম দিল্লী ও আগ্রা 
আঁধকার করে নিলেন ।ফলে ১৫৫৬ 
ধাণ্টাব্দে পাঁনপথেরপ্রান্তরে হিমুর 
সঙ্গে আকবর ও তাঁর আভভাবক 
বৈরাম খাঁর যুদ্ধ হল । এই যুদ্ধ 
ইতিহাসে “দ্বিতীয় পাঁনপথের যুদ্ধ’ 
নামে খ্যাত । মুঘলেরা এই যুদ্ধ 
জয়ী হয়। পানপথের য;দ্ধের পর 
বৈরাম খাঁর আভভাবকত্বের সময় 
গোয়ালয়র, জৌনপর, আল্রমীর 
প্রভাত রাজ্য আঁধকৃত হয়োছল। 


রাণাগ্রতাগ 
তাঁর বাঁর পত্র রাণাপ্রতাপ মত্ঘলদের বিরুদ্ধে 


উত্তর ভারতের 
অন্যত্র রাজ্য বিদ্তারে উদ্যোগী 
হলেন। ১৫৬৪ খ্রাণ্টাবের গণ্ডোয়ালা 


এইবার আকবর 


রাজা মুঘল সাগ্রাজ্যভূত্ত হল। 
১৫৬৭ জ্রীণ্টাব্দে আকবর মেবারের 
রাজধানী চিতোর আক্রমণ করলেন। 
চিতোর রক্ষার জন্য রাজপ'তগণ 
বীরাবক্রমে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত 
পরাঁজত হলেন। কিন্তু মেবারের 
কীরগণ আকবরের বশ্যতা মবীকার 
করেন নি। উদয়াসংহের মতত্যু হলে 
অচ্বুধারণ করলেন 


৪০ _. ইতিহাস কথা-_ভৃতীর ভাগ 


হলাদঘাট নামক স্থানে উভয়পক্ষে ত:মুল যুদ্ধ হল (১৫৭৬ খ্রীঃ )। 
প্রতাপ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত হলেন। 
আকবর যুদ্ধ চালিয়ে বাংলাদেশ ( ১৫৭৬ খ্রীঃ), কাবুল (১৫৮১ এীঃ ) 
কাশ্মীর (১৫৮৬ থীঃ ), সিল্ধ ( ১৫৯১ রঃ ), উাঁড়ব্যা ( ১৫৯২ খ্রীঃ) 
প্রভাত রাজ্যগ্াল নিজ সাগ্রাজ্যভুন্ত করেন। আকবর এইবার দাঁক্ষণাত্যের 
দিকে দৃণ্টি নিক্ষেপ করলেন। মুঘলবাহিনী আহম্মদনগরের কিয়দংশ ও 
খান্দেশ অধিকার করে নেয় । 
শুধ বিশাল এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেই আকবর ক্ষান্ত ছিলেন না। 
এর সুসাশনের জন্যও তিনি ঘথোপযান্ত ব্যবস্থা অবলন্বন করোছিলেন। 
আকবর ছিলেন প্রজাহিতৈধী শানক। তান হিন্দু মুসলমান সকল 
প্রভাব সাথে সমান ব্যবহার করুতেন। আকবর হন্দদের উপর থেকে 
শজজিয়া কর উঠিয়ে দেন। বহু রাজপুত রাজবংশের সাথে তান বন্ধ্যত্ব 
[খু কি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন । হিন্দুদের তানি উচ্চ রাজকার্ষে 
৷ নিযান্ত করেছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে আকবর অন্যান্য মুসলমান সম্রাটদের 
মত গোড়ায় পছন্দ করতেন না। তান সকল. ধর্মের সারমর্ম নিয়ে 
'্দীন-ইলাহণ” নামে একটি নতুন ধর্মমত গড়ে তোলেন। শিল্পের প্রাতিও 
৷ আকবর যথেষ্ট অনুরাগ ছিলেন। ফতেপুর সিক্লীতে তানি একটি সুন্দর 
| নিমণি করোছলেন। তাঁর রাজমভায় বহ: জ্ঞানীগণী ব্যক্তির 
সমাবেশ ঘটোছল। ‘আইন-ই-আকববাঁ’ গ্রন্থের রচায়তা এঁতহাসক আকল 
ফজল তাঁদের অন্যতম । তাছাড়া বিখ্যাত সঙ্গত শিল্পী তাননেন, কাব 
কৈজী, বারবল প্রভাতি গুণ? ব্যক্তিরাও তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। 
তিনি তাঁর শো? বাধ; কৃদ্ধি ও উদারতা দিয়ে নবগঠিত মুঘল সাম্রাজ্যকে 
সদাবদ্ধ করোঁছলেন বলেই তাঁকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠাতা 
বলা হয় । 
জাহাস্গীর ( ১৬০৫-১৬২৭ থাঃ)£ আকবরের মৃত্যুর পর তার 
জ্যেষ্ঠ পত্র জাহাঙ্গীর সম্রাট হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে স্ুবাদার 
ইসলাম খাঁর সাহায্যে ঈশা খাঁ, প্রতাপাঁদত্য প্রভাতি বাংলার ভ.ঞাদের দমন 
করা হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছেন 


ভারতবর্ষ ৪৯. 


তাঁর পত্নী নূরজাহান। জাহাঙ্গীরের ৮শেবজীবনে তিনিই রাজ্যের প্রকৃত" 
ক্ষমতা দখল করেছিলেন ! : 


জাহাঙ্গীর শাহ্‌ 


শাহজাহান ( ১৬২৭-১৬৫৮ গ্রণ £). জাহাত্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর 
তৃতীয় পাত্র শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁর নময়ে বদ্দেল- 
খণ্ডের রাজপঃতগণ বিদ্রোহ হলে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিজাপ;রের 
সুলতান ও গোলক/ঞ্ডার সুলতান শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন। 
তাঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশে বিদেশী পত:গাঁজগণ ভীষণ অত্যাচার 
চালাতে থাকে । শাহজাহান তাদের- বিরুদ্ধে এক বিরাট মুঘলবাহিনী 
প্রেরণ করে তাদের দমন করেন। 

শাহজাহানের শাসনকাল এ*বর্য ও আডম্বর প্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ । 
শিল্প স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তাঁর রাজত্বকালে চরম সম্‌দ্ধি লাভ করে । 
কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করে তান দিল্লী ও আগ্রায় যে সকল রাজপ্রাসাদ, 
মসাঁজদ, দর্গ ও সমাধভবন নিম“ করোছলেন তা আজও দেশ-বিদেশের 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর স্থাপত্য সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত 
হল আগ্রার ‘তাজমহল' ৷ এছাড়া তাঁর আমলে নার্মত মাত মসাজদ, 
দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, ময়ূর সিংহাসন, জাম-ই-মমজিদ প্রভূত 
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মধ্খল যুগের স্থাপত্য ও ভাহ্কর্ষ' শিল্পের উৎকর্ষে'র পরিচয় বহন করছে । 
শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল ইঁতহাসের এক গৌরবময় যুগ ৷ 

শাহজাহানের শেষ জীবন ছিল বড়ই করুণ, বড়ই অশান্তির । তাঁর 
অস্স্থতার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনের দাবি য়ে 
তাঁর চারি পত্রের (দারা, সুজা, উরঙ্গজীব, ম:রাদ ) মধ্যে এক দারুণ 
সংঘর্ষ শর; হয়ে যায়। অবশেষে ভ্রাতৃবিরোধে রজব জয়ী হন। তানি 
দারা ও মংরাদকে হত্যা,করে, স্থজাকে বিতাড়িত করে এবং বদ্ধ পিতাকে 
বন্দী করে রেখে সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

উন্নজ্রজেব ( ১৬৫৮-১৭০৭ এ) £ উরজজীব “আলমগণর' উপাধি 
নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন 
নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইসলামের 
নিদেশিগ্যাল তান. নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করতেন। ভোগ-াবলাস . তানি 
পছন্দ করতেন না। যাদ্ধ বিদ্যাতেও 
তান পারদশ* ছিলেন। “তান 
দাক্ষিণাত্যে অভিযান চালিয়ে গোল- 
কুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দটি নিজ 
সাম্রাজ্যভ,ন্ত করে নিয়েছিলেন । 

ওরজজীব ধর্মান্ধ ছিলেন । যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি: তাঁদের 
উপর “জিয়া” ইত্যাদি কর চাপিয়ে দেওয়া হয়োছল। কোন হিদ্দকে 
তিনি উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগ করতেন না ৷: উর্জীবের এই অন্‌দার 
ধমনীতির বিরদ্ধে মথ্‌রার জাঠগণা বাদ্রোহণ হয়। শিখগর? তেগবাহাদ;রকে 
হত্যা কার তিনি শিখজাতিকে শব্রুতে পারণত করেন। গুরঙ্গজীব তাঁর 
হিন্দ; বিদ্বেষ দ্বারা শক্তিশালী রাজপতগণকেও শর্তে পরিণত করে 
তুলোছলেন। ুরঙ্গজীবের বিরোধীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন মারাঠা নায়ক শিবাজী। শিবাজী ও মারাঠাদের সাথে সংগ্রাম 
ুরঙজীবের রাজত্বকালের সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ ঘটনা । ১৭০৭ 
খীণ্টাবেদ আহম্মদনগরে রণক্লান্ত মুঘল সম্রাট উরজজীরের মৃত্যু হয় 


ভারতবর্ষ ৪৩ 
মুঘল যুগের সমাজ ৪ তাৰ্থ নৈতিক জীবন 


{বাঁভন্ন সত্ৰ থেকে মুঘল যুগের জীবনবান্তার একটি চিত্র পাওয়া যায়। 


এম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীর তাঁদের =মাঁত কথায় ভারতীয়দের জীবনযাত্রার 


কথা উল্লেখ করে গেছেন , আবুল ফজল রাঁচত ‘আইন-ই-আকবরা’ 
নামক গ্রন্থে মৃঘল যুগের জুন্দর চিত্র ফুটে ওঠে । তাভানিয়ে, বাঁণয়ে 
প্রভাত ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকেও মুঘল যুগের সমাজ জণবনের অনেক 
মূলাবান তথ্য জানতে পারা যায়। মুঘল য্‌গে সম্রাটের স্থান ছিল 
সমাজ জীবনের শবে" । রাজা ব্যতীত ভারতীয় সমাজ আভজাত, মধ্যাবন্ত 
ও নিয় মধ্যাবন্ত_-এই তিন শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল । আভজাতবর্গ ছল 
সবশেষ সম্মান ও সুযোগ স্বাবধার আঁধকারী । তারা বিলাসিতা প্রচুর 
অথ ব্যয় করত । মদ্য পান ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থেকে তারা প্রায় 
সমস্ত সম্পাত্তই ব্যয় করে ফেলত । মৃত্যুর পর তাদের সম্পাত্ত সরকারে 
বাজেয়াপ্ত হত বলে ভারা সপ্চয় করতে চাইত না। আভজাভ শ্রেণীর 
নীচেই সধ্যাবত্ত শ্রেণী । তাদের উপার্জন যথেষ্ট ছিল না । তাই তারা 
বলাস-ব্যলনের মধ্যে জীবন যাপন করতে পারত না। 

দেশের আঁধকাংশ লোকই ছিল নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । তারা দাঁরদ্র 
জীবন যাপন করত | পশমের কাপড় ও জ:তো ব্যবহার তাদের সাধ্যাতীত 
ছিল। সাধারণতঃ তারা অনাহারে কষ্ট পেত না বটে কিন্তু দক্ষের সময় 
তাদের কষ্টের সীমা থাকত না । মুঘলযুগে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সমাজেই ক:সংচ্কার বর্তমান ছিল । হিন্দদের মধ্যে সতীদাহ, বাল্যাববাহ, 
পণ-প্রথা প্রচলত ছিল | হন্দ এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই 
জ্যোতিষ শান্তে বিত্বাসী ছিল । আকবর এই পমস্ত কংগ্রথা দূর করবার 
চেষ্টা করেছিলেন । 

মুঘল যুগে নিত্য প্রয়োজনীয় জীনসগীল খাব আাঁবধা দামে পাওয়া 
যেত। কিন্তু দাঁরদ্র জনসাধাণের আঁথক অবস্থা খুব ভাল ছিল না বলে, 
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্র সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল ৷ মুঘল 
যুগে সতী ও রেশম শিল্পে খুব উন্নীত হয়েছিল ৷ বাংলাদেশ এই দ্যাট 
শিক বিশেষ জুনাম অন করোছিল। ঢাকাই মসলিন কেবল ভারতে নয়, 
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সারা পাৃঁথবাতে প্রশংসা অর্জন করে! নীল, আফিম, মশলাপাতি প্রভৃতি" 


বিদেশে রপ্তানি হত। 


মুঘজ যুগেন্প কয়েকজন হিদেশী ভ্রঘণকারী 
মুঘল যুগে বহ বিদেশী ভ্রমণকারী ভারতে এসোছিলেন। ইংরাজ 
পর্যটক রালফ কিচ আসেন আকবরের রাজত্বকালে । স্যার টমাস রো ইংলণ্ডের 
রাজা প্রথম জেমসের দত হিসাবে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় এসোঁছলেন। 
করাসা ব্যবপায়ী তাভার্নিয়ে এবং চাকৎসক বাঁয়ে শাহাজাহানের 
রাজত্রকালে ভারতে আসেন। গুরজজীবের রাজত্বকালে আসেন ইটালণয় 
পটিক মানচি। এইসব পর্যটকদের বিবরণ থেকে মুঘল যুগের সামাজিক 

ও অর্থনোতক অবদ্থা জানা যায় । : 


মুঘল সাআজেঃর পতল 


ওরংগজীবের মত্যর পর থেকে পতনোম্মখ মুঘল সাম্রাজ আম্তে 


আস্তে লম্পণেরিঃপে ভেঙ্গে পড়ে। ওুরঙ্গজীব যখন মারা যান তখন তাঁর 


পন্্রদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যাদ্ধে ময়াজ্জেম জয়ী হন এবং “প্রথম 
বাহাদুর শাহ’ বা প্রথম শাহ আলম -নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। বাহাদুর শাহের মত্যার পর তাঁর চার পাত্রের মধ্যে 
গহ্যদদ্ধ রাধে | এই দ্বদ্ছে জ্যেষ্ঠ পৃত ভাহান্দার শাহ জয়ী হন। কিন্ত 
তিনি এক বছরের মধ্যে আভম-উস-শানের পান্র ফারঃকশিয়রের হাতে 
নিহত ভন। এই সময়ে সৈয়দ হ:সেন আল এবং তাঁর ভ্রাতা সৈয়দ 
আবদজলা খুব প্রভাবশালী ছিলেন। ইতিহাসে তাঁরা “সৈয়দ ভ্রাতৃয়' নামে 
পাঁরচিত ৷ প্রকৃতপক্ষে তাঁদের নির্দেশেই তখন দেশে শাসনকার্য চলত ৷ 
সমাটেরা নামে মান্র রাজত্ব করতেন। ফার্‌কশিয়র শেষ পর্যন্ত সৈয়দ 
শ্রাহনয়ের শীস্তবাদধতে শণ্কিত হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে বড়বন্ত্র করেন। 
সৈয়দ ভ্রাত্দ়্ ফার;কাশয়রকে হত্যা করেন। এইভাবে ফার;কশিয়রের 
পর আরও কয়েকজন মূঘল সম্রাট পরপর রাজত্ব করেছিলেন বটে, তবে 
শাগ্রাজোর পতনকে তাঁরা রোধ করতে পারেন নি । 


ভারতবর্ষ =" 86 
পতনের কারণ £ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ওরজজীব বহুলাংশে 
দায়ী ছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অন:দার নাতির 
ফলে হিন্দুরা তার শন্রুতে পাঁরণত হয়েছিল। কিন্ত: কোন একটিমাত্র 
কারণে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়নি, বিভিন্ন কারণে এই সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটোছল। প্রথমতঃ,  গুরঙ্গজীব উত্তরাধকারীগণ ছিলেন 
অত্যন্ত দনর্বল। তাঁদের মধ্যে কারও সাম্রাজ্য পারচালনা করবার মত ' 
শক্তি কিংবা প্রাতভা ছিল না। তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন অকমণণ্য, 
বিলাসী ও স্বার্থপর ৷ তাঁদের এই দরর্বলতার সুযোগে প্রদেশগ:ঃলি একে 
একে দ্বাধীন হয়ে উঠল। ফলে মুঘল সাগ্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। 
দ্বিতীয়ত» আমীর ওমরাহদের চারিত্রিক অবনাতও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের 
অন্য একটি কারণ। এ"্বষেরর প্রাচ্য মুঘল দরবারের আমীর ওমরাহদের 
লোভী, চক্রান্তকারা, মদ্যপ ও দুনীত পরায়ণ করে তুলেছিল। ফলে 
সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা পঙ্গ; হয়ে পড়োছল । তৃতীয়ত, সামরিক বাহিনীর 
অভ্যন্তরীণ নাট মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। আঁতারিন্ত 
বিলাস-ব্যসন ও জাঁকজমকের ফলে মুঘল সৈন্য বাহিনীর শঙ্খলা বিনষ্ট 
হয়েছিল। চতু্থতঃ সাম্রাজ্যের বিশালতাও মঘল-সামাজ্যের পতনের আর 
একটি কারণ. বিশাল সাম্রাজ্যকে একটি কেন্দ্র থেকে শাসন করা খুবই 
দুঃসাধ্য ছিল ।৷ পণ্চমতঃ, মুঘল সাম্রাজ্যের সুদুর প্রসারিত উপকল ভাগকে 
রক্ষা করবার মত উপয্যস্ত নৌ-শস্তি ছিল না। বণ্ঠতঃ রাজকোষে অর্থাভাব 
মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ । ওর্গজীবের পরবতী মুঘল 
সম্াটগণ সব সময়েই নিজেদের মধ্যে অন্তদ্ধন্দে ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত 
ছিলেন। এর ফলে এবং আতীরিস্ত বিলাস-ব্যসনে রাজকোৰ প্রায় শুণা হয়ে 
পড়োছল। সর্বশেষে সাম্রাজ্যে যখন ঘোর সৎকটকাল উপাস্থিত, তখন পরপর 
বৈদেশিক আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য চিরতরে শ্মশানে পরিণত হল। ১৭৩১ 
থান্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন, তাঁর আক্রমণে 
দিজ্লী ছারখার হয়ে যায়। ১৭৪৮ প্রাপ্টাব্দে আহম্মদ শাহ আবদালী 
বা দররাণী ভারত আক্রমণ করেন । ১৭৫৬ প্রষ্টাব্দে তিনি ছিতণয়বার 
ভারত আক্রমণ করলে সাম্রাজ্যের যেটুকু অবশি্ট ছিল তাও ধ্বংস হয়ে গেল। 

ইীতঃ কথা ( VIII )--৪ 


৪৬ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


(থ) ইউাব্রাপীয় বণিকদের আগমন ও 
পাৱস্পৱিক্ প্রতিদ্বন্দ্রিতা 


প্রাচ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঝাঁণজ্য, যাপনের উদ্দেশ্য ইউরোপীয়গণ নতুন 
জলপথ আঁক্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করে। এই ব্যাপারে আগ্রহী 
হায়োছল দ্পেন ও পত্গাল । 

পতগাঁজদের আগমন £__ভারতে প্রথম এসোছল পত্নগঁজ 
বাণকেরা । ভাদ্কো-দা-গামা ভারতে আসবার নতুন জলপথ আবষ্কারের 
পর থেকে পত্র্গীজরা ভারতের 'বাভন্ন অংশে বাণিজ্যকনী স্থাপন করতে 
থাকে । পতগী্গদের সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করোছ। নানা 
কারণে এদেশে পতুগীজদের আধিপত্য হাস পায়। 

ওলন্দাজদের আগমন $ -পতর্দগীজদের পরে ভারতে আগমন করে 
ওলন্দাজ বাঁণকগণ। ১৬১৬ প্রীন্টাব্দে ওলম্দাজগণ ভারতের পাশ্চম 
উপকলে জুরাটে একটি কৃঠি গ্থাপন করে। ওলন্দাজগণ ভারতের বাভিন্ন 
অগ্তলে আরও উপানবেশ স্থাপন করে। এই উপাঁনবেশগীলির মধ্যে 
উজ্লেখ'যাগা হল বাংলাদেশের চ:স্চুড়া, বরাহনগর ও কাশিমবাজার, বিহারের 
পাটনা, উডিষ্যার বালে*বর এবং দক্ষিণ ভারতের নেগাপত্তম ও কোচিন । 
কিন্ত? কিছুদিনের মধ্যেই ওলন্দাজদের সত্গে ইংরাজদের প্রাঁতদ্বাদ্দ্বতা 
আরম্ভ হয় । এর ফলে ভারতে ওলন্দাজদের বাঁণাঁজ্যক প্রাধান্য লোপ পায়। 

ইংরেজদের আগমন £__ভারতে.আগমনকারী ইউরোপীয় বাঁণকাদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ইংরেজ বাঁণক সম্প্রদায় । ১৬০০ খ্ী্টাব্রে 
ইংলপ্ডেররাণশ এীলজাবেথ ইংলণ্ডের এক বাঁণক সম্প্রদায়কে ভারতে বাণিজ্য 
করবার সনদ দান করেন। এই বাঁণজ্য প্রাতষ্ঠানই ন্ট হীণ্ডয়া 
কোম্পানী" নামে পাঁরচিত। ১৫০৮ থ্রীন্টাবেদ ইংরেজ ইচ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর প্রাতীনাধ ক্যাপ্টেন হাকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্‌-এর 
নিকট থেকে পারচয় পত্র নিয়ে ভারতের সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন । 
এর পর প্রথম জেমস্‌ ইংরেজ বাঁণকাদের বাণিজ্যের সুযোগ জাবধার জন্য 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রো নামে এক দূত পাঠিয়ে 
ছিলেন । রো-এর দৌত্য মোটামটি সফল হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে 


ভারতবর্ষ ৪৭ 


তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কণি স্থাপন করে । ওরঙগজীবের 
রাজত্বের শেষ ভাগে জব চার্ণক বর্তমান কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন 
(১৬৯০ খ্রীঃ) ইংরেজগণ অুতানট, গোঁবন্দপুর ও কালিঘাট এই 
তিনটি গ্রামের জামার গ্রহণ করল । ১৭১৫ খ্রাণ্টাব্দে মুঘল সম্রাট 
ফারূকশিয়ারকে বার্ধক তিন হাজার টাকা নজরানা দানের বানময়ে 
ইংরেজ বাঁণকগণ বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাঁণজ্য করবার সুযোগ ও 
অন্যান্য আরও স্থবিধালাভ করেছিল । sls কোম্পানির বাণিজ্য ও 
প্রাতপাঁত্ত দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল । " 

করাসীদের আগমন £-_ভারতের প্রত ফরাসী বাঁণকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়োঁছল ওরগগজীবের রাজত্বকালে । ১৬৬৪ খ্রান্টাব্দে ফরাসীরাজ চতংদর্শি 
লাই-এর মন্ত্রী কোলবার্টের চেষ্টায় সেখানে ফরাসী ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী” 
নামে একটি বাণক সংস্থা গঠিত হয়। ফরাসী বাঁণকগণ ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 
ভারতে প্রথম বাণিজ্য কৃঠি স্থাপন. করে সুরাটে। এর পর তারা মস্জীলপওন, 
পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, মারসাস এবং মালাবার উপকূলের মাহেতে 
কৃঠি স্থাপন করে। প্রথমাঁদকে ভারতে বাণিজ্য বিদ্তার করাই ছিল 
করাসীদের একমান্র উদ্দেশ্য। কন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 
ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠে। ফলে 
সেই সময় থেকে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের প্রাতদণ্দিতা আরম্ভ হয়। 

অন্যান্য ইউরোপীয় বাঁণকদের আগমন £__পতঃংগাঁজ. ওলন্দাজ, 
ইংরেজ এবং ফরাসাীগণ ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় বাঁণকগণ বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে আগমন করেছিল। কিন্তু ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
তারা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারোনি। 

ভারতে ইঞ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্ছিতা £_অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসী বাঁণকদের মধ্যে যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা 
শুর; হয়োছল-_তা শী্রই রাজনোতিক ছন্দে পরিণত হইল। আভ্যন্তরীণ 
নানা কারণে ভারতবর্ষ তখন অত্যন্ত দূর্বল ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 
একদিকে কণটিকের সিংহাসন নিয়ে আনোয়ারউীদ্দন "ও দোস্ত 
আলির আত্মীয় ্বজনের মধ্যে বিবাদ এবং অন্যাদকে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও 
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মারাঠাদের মধ্যে প্রাতদ্বান্দৰতার ফলে দক্ষিণ ভারতের পারা্থীত অতযদ্ত 
জাঁটল আকার ধারণ করে। সেই সময়ে ইউরোপে অণ্টরয়ার উত্তরাধিকার 
যুদ্ধের সত্র ধরে দাঁক্ষণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসা প্রাতিদ্বান্দবতা আরম্ভ হয় 
এবং ক্রমে তা বাংলাদেশেও ছাঁডয়ে পড়ে । এই ইঞ্গ-করাসী দবন্দৰ ১৭৬০ 
খ্ীণ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ফলে দক্ষিণ ভারতে পর পর তিনটি যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়_ প্রথম কর্ণটিক যুদ্ধ, দ্বিতীয় কণটিক যুদ্ধ ও তৃতীয় 
কণটিক যুদধ। কছুঁদন পরে ইউরোপের সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধের অবসান 
ঘটলে প্যারীর সান্ধ স্বাক্ষারত ইয়। এই সাঁন্ধর ফলে ইউরোপে ইংলণ্ড: 
ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং ভারতেও ইত্গ-করাসী যুদ্ধের 
সমাপ্ত ঘটে ।  করাসীরা তাদের ঘাঁটিগ্রাল পুনরায় করে পেয়োছিল বটে, 
1কম্ত; ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যে গঠনের আশা চিরতরে বিলপ্ত হয়ে গেল। 
আর ইংরেজগণ ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপ্রাতদ্বন্দবী হয়ে উঠল এবং 
কমে ক্রমে এদেশের রাজনীতিতে প্রভাব ভার করতে মনোযোগী হল। 


আরার্ভা শক্তির উত্থান ও বিভা 


সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাসে এক 
গুরত্বপূর্ণ ঘটনা । তারা মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করে 
পরিশেষে এক দ্বাধীন রাজ্য প্রাতষ্ঠা করতে সমর্থ হয়োছিল। 

বিভিন্ন কারণে এই সময় মারাঠা শান্তর অভ্যুদয় ঘটোছল। মহারাষ্ট 
দেশ দাক্ষিণাত্যের পাঁশ্চমাংশে বিভিন্ন পর্বত ছারা বোঁষ্ঠত ছিল। পর্বত 
সংক্‌ল বলে জীবন ধারণের জন্য ন্বভাবতঃই মারাঠাগণ অত্যন্ত কর্মঠ, 
কণ্টসাহফু ও সাহসী হয়ে উঠোঁছল। তাছাড়া একনাথ, তৃকারাম, রামদাস 
প্রমথ ধর্ম সংকারকগণের ভান্তিবাদ প্রচারের ফলে মারাঠাদেশে জাতীয় 
ভাবের উদ্মেষ ঘটোছল। মারাঠা ভাষা ও লাহত্যে মারাঠাগণকে এক্যবদ্ধ 
জাতিতে পাঁরণত করতে সাহায্য করেছিল। সবোপাঁর মারাঠা, নায়ক 
শিবাজীর অসাধারণ নেতৃত্বই ছিল মারাঠা-শাস্তর অভ্যদয়ের মূল প্রেরণা । 

[শিবাজী--১৬২৭ বা ১৬৩০ খ্রান্টাব্দে পঢ়না জেলার শিবনের 
গিরিদুগে* শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম শাহজী ভোঁসলে ও. 
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মাতার নাম জিজাবাই। বাল্যকালে শিবাজী তাঁর আভভাবক দাদাজী 
কোণ্ডদেবের নিকট থেকে সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করেন। মাতার নিকট 
থেকে রামায়ণ ও মহাভারতের বীরত্ব 
কাহিনী শুনে তাঁর মনে ধমাভাব ও 
দেশাত্মবোধ জাগরিত হয়েছিল। 
সেই সময় থেকেই তান স্বাধীন 
'হিন্দ;রাজ্য গঠনের হ্বপ্ন দেখতেন । 
নিজের উদ্দেশ্য সাঁদ্ধর জন্য শিবাজী 
পার্বত্য অণ্চলের দ্ধ মাওয়ালী- 
গণকে নিয়ে এক বি“বস্ত সেনাবাহিনী 
গড়ে তোলেন । দাদাজী কোণ্ডদেবের 
মৃত্যুর পরে শিবাজী রাজ্য জয়ে প্রবত্ত হলেন । ৫ | 

জাপ; রাজ্যের সঙ্গে শিবাজীর সংঘর্ষ £__মাওয়ালীগণের সাহায্যে 
শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত কয়েকটি দ্গ দখল করোঁছলেন। 
পরে শিবাজী রায়গড়ে একটি দুগ“ নিমণি করেন । এই সময়ে শবাজীকে 
দমন করবার জন্য বিজাপুরের সুলতান তাঁর সুদক্ষ সেনাপাঁতি আফজল 
খাঁকে প্রেরণ করেন। “বাঘনখ' নামক ধারাল অদ্দ্রের সাহায্যে শিবাজী 
আফজল খাঁকে হত্যা করেন। এর পর শিবাজী কোংকন প্রদেশ এবং 
কোলাপার অধিকার করেছিলেন । 

মুঘলদের সঙ্গে শিবাজণর সংঘর্ষ £_মারাঠা শল্তিবাদধতে শঙ্কিত 
হয়ে গুরল্গজণব তাঁর মাতূল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বরুদ্ধে প্রেরণ 
করলেন । কিন্তু শিবাজীর অতার্ক'ত আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ তাঁর এক পত্র 
ও নিজের একটি আঙ্গুল হারিয়ে পানা থেকে চলে গেলেন। তখন 
উরঙ্গজীব শিবাজীকে দমন করবার উদ্দেশ্যে সেনাপতি দলীর খাঁ ও 
অন্বরের রাজা জয়সিংহকে পাঠালেন। জয়াসংহ প:রদ্দর দর্গ অবরোধ 
করলে ১৬৬৫ খ্রান্টাব্দে শিবাজ? তাঁর সঙ্গে প;রন্দরের সান্ধি' করতে বাধ্য 
হলেন) পরে জয়াসংহের অনুরোধে শিবাজী মুঘল দরবারে গুরঙজীবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সেখানে তাঁকে নজর বন্দী করে রাখা হল। 
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কিন্ত; সুচতুর শিবাজী কৌশলে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৭৪ 
থাপ্টাব্দে রায়গড়ে মহা সমারোহে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। 
তান ছত্রপাত* ও “গোন্রাহ্গণ প্রাতপালক’ উপাধি ধারণ করেন। 
এইভাবে শিবাজী দাঁক্ষিণ ভারতে একটি দ্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রাতষ্ঠা করে 
১৬৮০ ্রাপ্টাব্দে মৃত্যযমুখে পাঁতিত হন | 

[শবাজীর উত্তরািকারণগণ £ শিবাজীর মৃতন্যর পর তাঁর পাত্র শশ্ভুজী 
রাজা হন। ১৬৮৯ থাঁণ্টাব্দে শন্ভুজী মুঘলদের হস্তে বন্দী হন এবং 
পরে তাকে হত্যা করা হয়। শম্ভ্জীর নাবালক পানর মৃঘলদের নিকট 
বন্দী হয়ে থাকলেন । এই সময়ে মুঘল বাহিনী কর্তৃক মারাঠা রাজধানী 
রায়গড় আঁধকৃত হয় । এই অবস্থায় মারাঠা রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন 
শম্ভুজীর ভাতা রাজারাম। রাজারাম শান্উশালী সেনাবাহিনী নিয়ে 
গরজ্গজীবের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর 
{বিধবা পত্নী তারাবাঈ নিজ শিশ পাত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে বাঁসয়ে 
রাজ্যের শাসনভার দঢুহস্তে গ্রহণ করলেন। গুরজ্গজীবের মৃত্যার পর 
শম্ভুজীর পন্ত্র শাহ: মডন্তি পান। শাহ ফিরে এলে তারাবাঈ তাঁকে 
সিংহাসনে বসাতে অস্বীকার করলেন। ফলে মারাঠারা দুই দলে বিভক্ত 
হল। একদল শাহকে রাজা বলে গ্রহণ করল এবং অপর দল তৃতায় 
শিবাজীকে রাজা বলে ঘোষণা করল। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে বালাজ" 
বিশ্বনাথের চেষ্টায় মারাঠাদের মধ্যে পুনরায় এক্য স্থাঁপত হল। ৮ 

পেশোয়াগণের সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়াসঃ__-১৭১৪ খ্রীণ্টাবেদ শাহ অথাৎ 
দ্বিতীয় শিবাজী বালাজী বিশ্বনাথকে পেশোয়া ( প্রধান মন্ত্রী ) পদে 
অধিষ্ঠিত করেন। সেই সময় থেকেই মহারাশ্টে পেশোয়া-তন্দ্বের উৎপত্তি 
ইয়। বালাজী বিশ্বনাথ দাক্ষিণাত্যে মারাঠা প্রভূত্ব সাপ্রতিষ্ঠিত করেন । 
তাছাড়া উত্তর ভারতে তিনিই মারাঠা প্রভৃত্বের পথ রচনা করেন । ১৭২০ 
খান্টাব্দ তাঁর মৃত্য হলে, তার প্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদে 
অধিষ্ঠিত হন। এই সময় থেকেই পেশোয়াপদ বংশানক্লামক হয়ে দাঁড়ায় ৷ 

প্রথম বাজীরাও পেশোয়াগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের 
পতন আসন্ন উপলব্ধি করে তান এক হিন্দ: সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা 
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করেন। কিছ? দিনের মধ্যেই প্রথম বাজীরাও মালব, গুজরাট ও বুন্দেল- 
খণ্ডের কিয়দংশ দখল করেন । তাঁর সময়ে উত্তর ভারতেও মারাঠাদের প্রভূত 
স্থাপিত হয়। এই সময়ে মারাঠাগণ পতুগাজদের নিকট থেকে পশ্চিম 
উপকূলের সলসেট ও বোঁসন বন্দর কেড়ে নেয়। 

বালাজী বাজীরাও ১৭৪০ খ্ান্টাব্দে পেশোয়া পদ লাভ করেন। 
তান মালব দখল করেন। তাঁর সময়ে মহীশহরের কিয়দংশ ও কণণটক 
মারাঠা সাম্যজ্যভুন্ত হয়। বালাজী বাজীরাও-এর রাজত্বকালে মারাঠা 
সাম্রাজ্যের সবাঁধক উন্নাতি হয়েছিল। 

পাঁণপথের তৃতীয় যুদ্ধ £ এই সময়ে পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ 
রাও উত্তর ভারতে অভিযান চালিয়ে পাঞ্জাব দখল করেন। স্বভাবতই 
আহম্মদ শাহ আব্দালী এতে ক্রুদ্ধ হন। এই মারাঠা বাহিনীর সাথেই 
১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাঁনপথের এঁতহাসক প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ হয় । এই 

দ্ধ ‘পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ’ নামে পারচিত। আহম্মদ শাহ্‌ আবদালীর 

সমর কৌশলের নিকটে মারাঠারা শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। 
এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তাদের হিন্দ: সাগ্রাজ্য স্থাপনের ফ্বপ্ন চিরতরে 
বিলীন হয়ে গেল । ৮ 


শিখ জাতির উত্থান ও পতন 


পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুরু নানক (১৪৬৯--১৫৩৮ খ্রীঃ) 
যে ধর্মমত প্রচার করেন, তার ফলে শিখ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। 
নানকের পরবর্তী” তিনজন শিখগ্র; "অঙ্গদ, অমরদাস ও রামদাস 
শান্তাপ্রয় ধর্মপ্রচারক ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক 
ছিল না। শিখগণের পঞ্চম গর; অজর্যন-এর সময় থেকে শিখগন্রঃর পদ 
বংশানক্রামক হয়ে যায়। গ্রন্থ সাহেব’ নামে খ্যাত শিখগণের আদ 
ধর্মগ্রন্থ তিনিই প্রথমে প্রচার করেন । গর অজন রাজনীতির সঙ্গেও 
জড়িত হয়ে পড়েন। জাহাঙ্গীরের পাত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করলে গর; অজর্ধন খসরুকে টাকা দিয়ে সাহায্য 
করেন। জাহাঙ্গীর এই অপরাধে গুরু অজ:“নকে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত 


6২ ইতিহাস কথা-_ততীর ভাগ. 


করেন৷ তান অর্থদানে অসম্মত হলে জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে 
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (১৬০৬. খ্রীঃ) । এই ঘটনায় শিখ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে গুরুতর আলোড়ন উপাস্থত হর ।. অজর্দনের পত্র ষষ্ঠ শিখগর 
 হরগোঁবদ্দ (১৬০৬-_১৬৪ড৬ খ্রীঃ) আত্মরক্ষার্থে শখ সম্প্রদায়কে সশস্ত 
যোদ্ধায় পাঁরণত করলেন । গর; হরগোবিদ্দের পরবর্তী সপ্তম শিখ 
গুরু হররায় (১৬৪৫--১৬৬১ খ্রীঃ) শাহজাহানের পান্রগণের মধ্যে 
যুদ্ধ উপস্থিত হলে দারাশিকোর পক্ষ সমর্থন করেন।- এর কলে 
ওরঙ্গজীব শিখগণের প্রাত অসন্তুষ্ট হন। অষ্টম গুরু হরাঁকৰাণের 
€১৬৬১-__-১৬৩৪ রী; ) সময় উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটোন ৷ নবম গর 
তেগ বাহাদুর ( ১৬৬৪-_১৬৭৫ খ্রীঃ) ওরঙ্গজীবের প্রবার্ত'ত কতকগনীল 
ধম্নীতর বিরোধিতা করে তাঁর বিশেৰ বিরাগ ভাজন হন |. উুরঙ্গজীব 
তাঁকে রাজদ্রোহের আঁভযোগে বন্দী করেন এবং হয় ইসলামধর্ম গ্রহণ না হয় 
মৃত্যু বরণ করতে বলেন । . গুরু তেগ বাহাদুর ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে 
অন্বীকৃত হলে ওরগগজীবের আদেশে দিল্লীতে প্রকাশ্য দরবারে তাঁর মদ্তক 
ছেদন করা হয়।- তেগ বাহাদুরের পত্র দশম ও শেষ শিখ গর 
গোঁবন্দাসংহ ( ১৬৭৫-_১৭০৮ এীঃ ) শখ সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজীবনের 
সঞ্চার করলেন । পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তান ‘খালস!’ নামে 
ধর্মভিত্তিক সামারক বাহিন' প্রতিষ্ঠা করলেন। শিখগণের মধ্যে জাঁতভেদ 
নিখিদ্ধ করে গুরুগোবিন্দ আদেশ দিলেন যে প্রত্যেক শিখের উপাধি হবে 
‘সিংহ’ । তান নিৰ্দেশ দিলেন যে প্রত্যেক শিখ পুরুষকে পণ্ড ‘ক’ ধারণ 
করতে হবে। এই পঞ্চ ‘ক’ হল-_কেশ, কঙ্কতী, কঙ্কণ, কণ্পুক ও কুপাণ। 
এইরূপে শিখরা খালসা অথাৎ পাত্র হল। নতুন বেশ, নতুন আচার- 
অনয্ঠান গ্রহণ করে এক সুসংবদ্ধ সামারক জাতিতে পাঁরণত হল। 


কালরলাম 
মুঘল সাগ্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ১৫২৬ খ্রীঃ 
1 ইংরেজ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন ১৬০০ খ্রীঃ 
কলিকাতা নগরীর পত্তন ১৬৯০ খীঃ 


গরঙ্গজীবের মৃত্যু ১৭০৭ খ্রীঃ 
STS ES TNE ও ২৩২3৭ তা এ 


ভারতবর্ষ ৫৩ 
অনুশীলনী 
নিবন্ধমডুলক প্রশ্ন 
১। বাবর কিভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করোছিলেন ? 
২। শেরশাহ ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? 
৩। আকবরকে কেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠাতা বলা হয় £ 
৪1 শাহজাহানের রাজত্বকালকে ম:ঘল ইতিহাসের গৌরবময় যুগ বলে 
কেন? 
€& | ওরঙ্গজীবের রাজত্বকাল বর্ণনা কর। 
৬। মুঘল যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। 
৭। মন্ঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগীল উল্লেখ কর। 
৮। ভারতে ইউরোপণীর বাঁণকদের আগমন সম্বন্ধে ?ক জান উল্লেখ কর । 
৯। শিবাজীর নেতৃত্বে কিভাবে মারাঠা শান্তর উত্থান হয়েছিল ? 
১০। শিখ জাতির উত্থান ও সংগঠন সম্বন্ধে বা জান লেখ । 


সংক্ষপ্ত উত্তরমলক প্রন্ন 


১। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কে, কবে করেন? 

২। পানিপথৈর প্রথম যুদ্ধ কবে এবং কাদের মধ্যে হয়োছল ? 

৩। বৈরাম খাঁ কে ছিলেন? 

৪। হলাঁদথাটের যুদ্ধ কত সালে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল ? 

৫।  'দীন-ই-ইলাহী' কি? 

৬। শাহজাহানের আমলে স্থাপত্য শিল্পের করেকাট উদাহরণ দাও ৷ 
৭। বাজী কখন, কি উপাধি ধারণ করোছিলেন ? 

৮॥ শশখদের পণ্-ক কি কি ? কে এটা প্রবর্তন করেন? 


বিষয়ম;খঁ প্রন্ন 
১। শুন্যস্থান পূর্ণ কর £ 
(ক) _-_কে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রাতণ্ঠাতা বলা হয়। 


(খ) “আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের রচাঁয়তা ছিলেন __ ৷ 

(গ) _- কলিকাতা নগরীর পত্তন করোছলেন। 

(ঘ) শিবাজীর অভিভাবক ছিলেন __ | 

($) শিখ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন _-। ১৮ 


সপ্তম শ্বাস 
॥ ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ॥ 
(১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত ) 


(ক) প্রথম স্তর (১৮১৮ গ্রাঁণ্টাব্দ পযদ্ত)__দাঁক্ষণ- ভারতে 


কণটিককে কেন্দ্র করে ইংরাজ ও করাসাঁদের মধ্যে অংঘর্ষ-'শর হয় । * 


কিন্তু কণটিকের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকেই ফরাসণ প্রভাব কমে ।আসে। 
ইংরাজরা তখন একদিকে বাণিজ্য ও অন্যাঁদকে সাম্রাজ্য বিল্তারের দ্বারা 
নিজেদের শ্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় লিপ্ত হয়। অণ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
লর্ড ক্লাইভ থেকে শর; করে উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লর্ড ডালহোসীর 
শাসনকাল পযন্ত ক্রমাগত ইংরেজরা এদেশে শ্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। 
রবাট ক্লাইভ ও ইংরেজ শান্তু বৃদ্ধি_ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের 
প্রাতষ্ঠাতা হলেন রবার্ট ক্লাইভ ৷ 
তিনি ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানর 
অধানে সামান্য কেরাণীর কাজ 
নিয়ে ভারতে আসেন। পরে 
তিনি সৈন্যবাহনীতে যোগ দেন 
এবং অল্পাঁদনের মধ্যে স্বীয়. কর্ম- 
দক্ষতায় উচ্চপদে উন্নীত হন। পরে 
কোম্পানীর কতৃপক্ষের নির্দেশে 
তান বাংলাদেশে আসেন। তাঁর 
| কাতত্বের ফলে দক্ষিণ ভারতে 
| কণটিকে আর বাংলাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। / 
[িরাজদ্দোলা (১৭৫৬-১৭৫৭ খই )=নবাব আলিব্দি খা মাতার 
পর্বে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকার নিবচিন 
করে যান। কিন্তু "সিরাজের আত্মায়েরা প্রবলভাবে তাঁর সিংহাসন 
লাভের বিরোধিতা করেন। - সেনাপতি মিরজাফর নিজের স্বাথে 


ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিম্তার . 6৫ 
সিরাজকে সিংহাসন থেকে অপমারণেরচক্লান্তে লিপ্ত হন। এতে ধনকযবের, 
উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রভৃতি ব্যান্তরাও যোগ দেন। 

ইংরেজরা সিরাজের কতকগুলি 
নিদেশি অমান্য করায় সিরাজ ইংরেজদের 
উপর ক্ষুব্ধ হন। ইংরেজরাও বুঝতে 
পেরেছিল যে ফ্বাধীনচেতা সিরাজকে 
সিংহাসন থেকে অপসারণ না করতে 
পারলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। 
তাই ইংরেজরা সিরাজের প্রতিপক্ষদের 
সঙ্গে হাত মলিয়ে নিজেদের ক্ষমতা 
বিস্তারের চেষ্টা করল । ২.৮ 
- পলাশীর যুদ্ধ ( ১৫ই জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ )__সামান্য এক অজহাত 
দোখয়ে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পলাশীর প্রান্তরে 
ইংরেজ বাহিনী নবাব বাহিনীর সম্মখীন হয়। নবাবের পক্ষে ছিল প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, অন্যদিকে ক্লাইভের ছিল মাত্র তিন হাজার সুশিক্ষিত 
টসন্য। এই সামান্য সৈনা নিয়ে তিনি নবাবের বিরাট ঝাহনীর মোকাবিল 
করেন। নবাবের প্রধান সেনাপাঁত বড়ঘন্তী মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা 
করেন। তাঁর 'বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যবদ্ধে ক্লাইভের জয় এবং 


নবাবের পরাজয় হল । এই যুদ্ধের 
ফলে ইংরেজদের শান্ত খুবই বৃদ্ধ ৫ 
পেল। 

মীরজাফর ( ১৭৫৭-৬০ গ্রাঁঃ ) 
এবং (১৭৬৪-৬৫ খথাঁঃ)= 
সিরাজদ্দৌঁলার পরে মীরজাফর 
বাংলার নবাব হন । [তান ইংরেজদের 
কাঁলকাতা "ও চাঁব্বশ পরগণার 
জাঁমদার ছেড়ে দেন। কিন্তু 
অর্থটলোভশ ইংরেজরা ্রমাগতই মীরজাফরের উপরের বেশী অথে'র জন্য 


৬ ইতিহাস কথা--তৃতায় ভাগ 


‘চাপ দিতে থাকে। এই অবন্থায় মীরজাফর ইংরেজদের কবল থেকে মন্ত 
হতে ওলন্দাজদের স্গে যড়যন্্র করলেন। ফলে তিনি পদচ্যত হন। 
'মীরজাকরের জামাতা মাঁরকাশিমকে বাংলার নবাবাঁ দেওয়া হয়। 
মীরকাশিম ( ১৭৬০-৬৪ খ্রাঁঃ )_মাঁরকাশিম স্বাধীনচেতা নবাব 
শছলেন। পদে পদে ইংরেজদের ক্ত'ত্বে তান অসন্তুষ্ট হয়েওঠেন। 
শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ শুর, হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর 
থেকে ইংরেজ বাঁণকেরা বিনা শুল্কে 
বাণিজ্যিক স্যোগ-স্থাবধা ভোগ করাছল। 
কিন্তু এদেশী বণিকেরা তা থেকে বাঁণত 
ছিল। এইবার মণরকাশিম তাদেরকেও 
অবাধ বাণিজ্যিক স্ুযোগ-স্থাবধা দিলেন। 
এতে কোম্পানীর কতৃপক্ষের সঙ্গে মীর- 
কাঁশমের বিবাদ উপস্থিত হয়। শীঘই 
এই বিবাদ যুদ্ধে পারণত হল। এই যুদ্ধ 
বিজ্ঞারের যুদ্ধ” (১৭৬৪ খীঃ নামে খ্যাত৷ 
এই যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব এবং দিজ্লীর বাদশাহ মীরকাশিমকে সাহায্য 
করলেও শেষ পযন্ত ইংরেজরা জয়ী হল। এই যুদ্ধের পর ইংরেজদের 
'ভারতব্যাপা সাম্রাজ্য স্থাপনের সন্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল 1৮৮ 
কোম্পানীর দেওয়ান লাভ-_বক্সারের যদ্ধের পর কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ক্লাইভ পুনরায় বাংলাদেশে আসেন। অযোধ্যার নবাব 
মাঁরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়োঁছলেন বলে ক্লাইভ তাঁর নিকট থেকে 
কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ ও ২৬ লক্ষ টাকা আদায় করলেন। এ কারা 
ও এলাহাবাদ প্রদেশ এবং বাঁধক ২৬ লক্ষ টাকা মুঘল সম্রাটকে দিয়ে 
বিনিময়ে তান মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা-বিহার-উাঁড়িষ্যার 
দেওয়ানী লাভ করলেন (১৭৬৫ শ্রীঃ)। অথাৎ এইসব অগ্চলের রাজস্ব 
আদায়ের ভার কোম্পানীর হাতে এল। এইভাবে কোম্পানী ও নবাবের 
মধ্যে শাসন ক্ষমতা দ্বিধাবিভন্ত হয়ে গেল । ইতিহাসে ইহা দৈবত শাসন’ 
পাশে খ্যাত। এই শাসন ব্যব্থার ফলে বাংলাদেশের মানুষের দুদিন 


ভারতে বৃটিশ শশ্তির প্রাতষ্ঠা ও বিচ্তার 


শর হল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল এক অরাজকতা । ফলে : 
১৭৭০ থাঃ (বাংলা ১১৭৬ সন ) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গেল। দেওয়ানী লাভের পরে কোম্পানীর 
প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধ পেতে লাগল । 

ওয়ারেন হো্টংস__১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলায় গভর্ণর 
হয়ে এলেন। তাঁর সময়েই মহীশরের হায়দর আলণ ও মারাঠাদের সথ্গে 
ইংরেজের যদ্ধের সচনা হয়। 

EA 


ওয়ারেন হেস্টিংস 
ইংরেজ কোম্পালী ও মহাীশর বাজা__অক্টাদশ শতকের দ্বিতায় 
অর্ধে* হায়দর আলী ক্ষুদ্র মহাশ;র রাজ্যকে একটি প্রধান শান্তিতে পারণত 
করেন। তাঁর ক্ষমতা বাঁদ্ধতে শণ্কিত হয়ে ইংরেজরা তাঁর বিরদ্ধে যুদ্ধে 
অবতাণ হল । মহাঁশ্‌রের সঙ্গে ইংরেজদের চারবার যুদ্ধ হয়। 
হায়দর কর্তৃক আক আক্রমণ করার ফলে ইংরেজদের সঙ্গে মহাশুর 
রাজ্যের প্রথম যুদ্ধ শর; হয়| প্রথম যুদ্ধে (১৭৬৬-৬৯ ) কোন পক্ষেরই 
বিশেষ লাভ হয় নি। জামায়কভাবে উভয়ের মধ্যে একটি সন্ধি হয়। কিন্ত 
সন্ধির মেয়াদ খুব বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। হায়দরের সঙ্গে ইংরেজদের 
আবার বিরোধ বাধল | ফলে দ্বিতীয় মহীশুর যুদ্ধ (১৭৮০-৮৪) শুরু 
হল। প্রবল বিক্ুমে যুদ্ধ চালিয়ে হায়দর নিহত হলেন ( ১৭৮২ খ্রীঃ )। 
তাঁর মৃত্য্যর পরে তাঁর সুযোগ্য পান্র টিপ? সুলতান মহাশ;রের নবাব হয়ে” 


৬৮ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 
এ যুদ্ধ চালাতে থাকেন এবং পরে ইংরেজদের সঙ্গে একটি সাম্ধি করেন। 
এর ফলে দিবতাীয় মহীশর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। 

টিপ; ছিলেন স্বাধীনচেতা ও দ় মনোভাব সম্পন্ন ব্যন্তি। ভারতে 
ইংরেজ শাস্তির বিস্তার রোধ করাই 
ছিল তাঁর প্রধান সংকজ্প। এজন্য 
তিনি ফরাসীদের সঙ্গে মিব্রতা 
স্থাপন করোছিলেন। 


ম্যাত্গালোরে টিপুর সঙ্গে 
ইংরেজদের একটি সান্ধি হয়োছিল । 
তথাপি টিপর শান্তি: বৃদ্ধি ইংরেজদের 
কাছে ক্রমশঃ আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার 
টিপ; সুলতান " কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। “১৭৯০ 


সালে টিপ; ইংরেজদের ভ্রিবাত্কুর রাজ্য আক্রমণ করলে তৃতীয় মহাশর 
বধ ( ১৭৯০-৯২ ) শুরু হয়। তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তা লর্ড 

_ কণওিয়ালিশ টিপূর বিরদ্ধে নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করলেন । 
সাম্মালত তিন বাহনগ টিপ?র রাজধানী গ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করলে বাধা 
হয়ে টিপ; ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। 


১৭৯৯ সালে লর্ড' ওয়েলপাঁল পুনরায় টিপুর বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন। রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অধিকৃত হয়। টিপ? য.দ্ধক্ষেত্রে বীরের মতই 
মংতবরণ করেন । ফলে সমগ্র মহণশ্‌র রাজ্য ইংরেজদের অধিকারে আসে । 

ইংরেজ ও মারাঠাদের সংঘর্ষ £__মহাশ্যরের মতই দক্ষিণ ভারতে 
ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা ছিল মারাঠারা | 

২রেজদের সঙ্গে এই মারাঠাদের দীঘ“কালব্যাপাঁ সংঘর্ষ চলেছিল । 
পেশোয়ার প্রথম মাধব রাওয়ের সুগঠিত নেতৃত্বে মারাঠারা ল:প্ত গৌরব 
পঃনরদ্দ্ধারের চেষ্টা করে। তাঁর মংত্যার পারে মারাঠাদের মধ্যে দুর্বলতা 
ও অনৈক্য প্রকাশ পায়। প্রথম মাধব রাওয়ের পরবর্তী পেশোয়া হন 
নারায়ণ রাও। তানি রঘুনাথ-রাওয়ের প্ররোচনায় আততায়ীর হাতে 


ভারতে বৃটিশ শাস্তুর প্রাতিষ্ঠা ও বিদ্তার 6৯ 


প্রাণ হারালেন । অধিকাংশ মারাঠা নায়ক নারায়ণ রাওয়ের শিশপান্রকে 
পেশোয়া পদে আঁভীঁবক্ক করতে মনঃদ্থ করলেন। অপর পক্ষে নারায়ণ 
রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন ও 
ইংরেজদের সাহায্য চান। মারাঠা রাজ্যে হস্তক্ষেপ করবার এরুপ স্বর্ণ 
সুযোগ ইংরেজরা ছাড়ল না। এইভাবে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে প্রথম 
যাদ্ধের ( ১৭৭৫-৮২ ) সচনা হল। মারাঠা নায়ক নানা কড়নবীশ ও. 
মাধবভন সাম্ধয়ার বাঁলষ্ঠ নেতৃত্বে মারাঠারা দ'টতার সঙ্গে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল । শেষ পর্যন্ত মাধবজী নন্ধিয়া ইংরেজদের সাথে 
সান্ধ করেন (১৭৮২ রগ )। এই সম্ধির ফলে ইংরেজরা রঘংনাথ রাওকে 
পেশোয়া পদে বসাতে পারল না, কিন্তু মারাঠাদের কাছ থেকে সলসোট 
দ্বীপটির আঁধকার লাভ করল । এইভাবে প্রথম মারাঠা য:দ্ধের অবসান হল ।৮ 

১৮০৩ গ্রাগ্টাব্দে দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ শুরু হল। এই সময়ে ভারতের 
গভর্ণর ছিলেন ওয়েলেসাল। তাঁর অধীনতামূলক মিন্রতা নীতকে 
পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও মেনে নিলেও অন্যান্য মারাঠা নেতারা তা 
মানলেন না । তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করলেন। সিন্ধিয়া ও 
ভোঁসলা যুদ্ধে যোগদান করলেও হোলকার কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যোগ 
দিলেন না। ফলে মারাঠাদের মধ্যে এক্য না থাকায় মারাঠা নায়কগণ 
একে একে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলেন ।-/ 

এই যুদ্ধের পর মারাঠারা খুবই দূর্বল হয়ে পড়ৌছিল। ন্ুযোগ 

বুঝে ইংরেজরা মারাঠা রাজাগনলর উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে 

লাগল। অপমানে ও ক্ষোভে ভোঁসলা ও হোলকার আবার ইংরেজদের 
বিরদ্ধে অন্তরধারণ করলেন। ১৮১৭ গ্রাণ্টাব্দে শুরু হল তৃতীয় মারাঠা 
যুদ্ধ এবারও একের অভাবে সকলের পরাজয় হল। এইভাবে দাঁক্ষণ 
ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিদ্ভারের পথ সুগম হয়। 

লর্ড ওয়েলেসলী ও অর্ধীনতামনলক মিত্ৰতা নীতি__ভারতে ইংরেজ 
সামা প্রসারের উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসাল একটি সংপারকাঁচপত সাম্রাজ্য- 
বাদী কৌশল গ্রহণ করেন। এট 'অধীনতামনলক 'মন্ত্তা নীত' নামে 
আঁভাঁহত। এই নীত অন:সারে স্থির হয়, কোন রাজা কোম্পানীর সঙ্গে 


৬০ ইতিহাস কথা-_-তৃতীয় ভাগ 


মিত্রতা করলে কোম্পানী তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্যে করবে | তবে প্রত্যেক: 


মর রাজাকে কোম্পানীর কতকগনাঁল শর্ত মানতে হবে। এই শ্ত্গীল 
হল--প্রত্যেক মিত্র রাজ্যে বৃটিশ সৈন্য থাকবে এবং সেই টৈন্য বাহিনীর 


ব্যয় মিন্র রাজ্যকে বহন করতে হবে । মিত্র রাজ্যে “রোসিডেণ্ট নামে একজন: 


উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী থাকবেন। কোন বৈদোশক শক্তির সঙ্গে দ্র 


রাজার সন্ধি বা যুদ্ধ করবার অধিকার থাকবে না । ইংরেজ ব্যতীত অন্য” 


কোন ইউরোপীয়কে চাকরা দেওয়া চলবে না। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় 
'অধানতাম্লক মিত্রা. নীতি” গ্রহণ করলে কোন দেশীয় রাজার স্বাধীনতা 
বলে কিছ: থাকে না। তবুও ১৭৯৮ সালে নিজাম অধানতামুলক মিন্রতা 
নীতি গ্রহণ করেন। এইভাবে লর্ড ওয়েলেসলীর কটনশীতর ফলে ভারতের 
বহন শব্তিমান রাজার পতন হয় 1. 
পরবতী ভরর-_-১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 

ইংরেজ ও ?শখ জাতির সংঘর্ষ-অণ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত 
শিখগণ বারোটি দল অথবা “মিস্‌:লে’ বিভন্ত ছিল । স্থকেরগাকিয়া নামে 
একট [মিসালের দলপাঁত ছিলেন মহািংহ। তাঁর পত্র ছিলেন পাঞ্জাব 


কেশরা রণাজৎ 1নংহ। রণাজৎ সিংহের সুগঠিত নেতৃত্বে শিখ জাতির মধ্যে 
নব্জাগরণ দেখা দিয়োছল। 


ণাজও সিংহের নেতৃতেৰ শিখ জাতির জাগরণ 


রণজিৎ সিংহ ছিলেন 
বাদ্ধমান, 


সতুর এবং রণক,শলা ।-মান্ন বারো বছর বয়সে পিতৃহারা রণাঁজং 
ই সিংহ জকেরচাঁকয়া | মিমূলের 
দলনায়ক হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য 
ছিল শিখ মিসূলগ্লি একন্রিত করে 
এক বিশাল শান্তুশালী শিখ সাম্রাজ্য 
গঠন করা। তাই তান শত্রু 
নদীর পশ্চিমপারের শিখামসূলগ্ীল 
জয় ও এক্যবদধ করলেন। পরে 

রণাঁজৎ সিংহ তিনি শতদ্রুর পর্বে পারের অণ্চল- 
গাল অধিকার করতে অগ্রসর হলে কাঁতপয় শিখ রাজ্যের নায়কগণ 


ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিদ্তার ৬১ 


ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন । ইংরেজরা যুদ্ধে অগ্রসর হলেও শেষ 
পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এটি 'অমূতসরের সান্ধি' নামে 
" খ্যাত ৷. এই সাঁন্ধর চান্ত অনুসারে রণাঁজৎ সিংহ শত্রুর পূর্ব তীরে আর 
অগ্রদর না হয়ে & নদীর পাঁশ্চমে সাম্রাজ্য বিন্তারে উদ্যোগ হন। একে 
একে কাশ্মীর, মলেতান ও পেশোয়ার তাঁর আঁধকৃত হয়। এইভাবে 
রণাজৎ সিংহ ভারতে এক বিশাল শিখ সাম্রাজ্য প্রাতচ্ছা করেন। ৃ 
প্রথম ও দিবতীয় ইন্দ-শখ যুদ্ধ £_ রণজিৎ সিংহের কোন যোগ্য 
উত্তরাধিকারী ছিল না। ফলে উপয্্ত রণকঃশল সমর নায়কের অভাবে 
শখ সৈন্যবাহিনী ক্রমশঃ উচ্ছত্খল হয়ে উঠে । তারা শতদ্র, নদীর দাক্ষিণে 
ল:ঠপাট শুর; করে। এর ফলে ইংরেজদের সঙ্গে শখদের প্রথম যুদ্ধের 
স্রপাত হয়। শিখেরা অসামান্য সাহস ও বীরদের সঙ্গে যদ্ধ করা 
সত্তেও মন্ত্রী ও সেনাপাতদের 1ব্বাসঘাতকতার জন্য পরাজিত হল। 
ইংরেজরা শিখরাজ্যের এক অংশ কেড়ে নিল। পাঞ্জাবে একদল ইংরেজ 
সৈন্য ও একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয:ন্ত রইল। শিখেরা পাঞ্জাবে ইংরেজ 
সৈন্যবাহনীর অবস্থান প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারে ি। সেইজন্য প্রথম 
[শখযযদ্ধের অবসানের দুবছর ব্যবধানে দিবতীয় শিখ যুগের স্রপাত হয়। 
আফগান শাসনকর্তা দোস্ত মহ্মদও "ইংরেজদের বিরুদ্ধে শিখদের সঙ্গে 
হাত মিলালেন। প্রথমে চিলয়ানওয়ালা ও পরে গুজরাটে শিখদের সঙ্গে 
ইংরেজদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। [শখেরা পরাজিত হয় এবং ইংরেজরা 
শখ সৈন্যদলকে একেবারে বিধবদ্ত করে 
দে়। এইভাবে ভারতের উত্তর পশ্চিম 
সীমান্তে পাঞ্জাব ইংরেজ সাগ্লাজযভব্ হয়। 
এই "সময়ে ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড 
ডালহোঁস৯/৫ 
লড' লছোসী (৯৮৪৮-৫৬ গ্রীঃ) 
লর্ড ডালহোঁনী ছিলেন মনে প্রাণে 


সাম্ৰাজ্যবাদী । ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের 
করার ক্ষেত্রে তাঁর কীঁতত্ব সবচেয়ে বেশী। তাঁনও 


লর্ড ডালহৌসী 


বিদ্ভার ও একে দ্‌চ 
ইাঁতঃ কথা (VII) —e 


৬২ ইতিহাস কথা__তৃতর় ভাগ 


লড' ওয়েলেসলীর মত একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদ কৌশল গ্রহণ করেন। 
তাঁর সেই কৌশল হাঁতহানে দ্বহৃবিলোপ নীতি” নামে খ্যাত । এই 
নীতির মূল কথা হ*ল- ঘাঁদ ইংরেজদের সাহায্য পঙ্ট কোন রাজা 
অপ্রক অবদ্থায মারা যান, তবে তাঁর রাজ্যটি কোন্পানীর আঁধকারভ,ন্ত 


স্পিন 


৭ উনি 
ES ৬, দে এ কে 
ডালতে জিন্স আাভ্াজদ জ্জায 


হবে। অপাত্রক রাজা কোন দন্তক পনর গ্রহণ করলে সেই দত্তক পা্রকে 
রাজা বলে »্বাকাতি দেওয়া হবে না। লর্ড ডালহোধীর এই নগাঁতির ফলে 
সাতারা, জয়প:র,উদয়প;র,ঝাঁস প্রভূত রাজা ইরেজের অধিকারে আসে 


ভারতে বৃটিশ শান্তির প্রাতিষ্ঠা ও বিন্তার ৬৩ 


(গ) [সিপাহী বিদ্ৰোহ (১৮৬৭ গ্রী2)-_ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারত- 
বাসীর পঃগ্রীভূত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ এর িপাহন বিদ্রোহের 
মধ্য দিয়ে। সেইজন্য এই বিদ্রোহের এঁতহাসিক গুরুত্ব খুবই বেশনি। 

সিপাহ? বিদ্রোহের কারণ £__এই বিদ্রোহের কারণগযাঁলকে রাজনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামারক দিক থেকে বিচার করা চলে । 

রাজনোতক কারণ £_উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজদের 
ভারত-জোড়া সাঞ্জজ্য স্খাঁপত হয় । মুঘল সম্রাট দিবতীয় বাহাদুর শাহ্‌ 
তখনও জীবত ছিলেন। তাঁর “সম্রাট উপাধি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়। 
মুসলমান সম্প্রদায় এই ঘটনায় ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে খুবই বিরুপ হয়ে 
ওঠে । দ্বিতীয়তঃ, মারাঠা পেশোয়া দিবতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পাত্র 
নানাসাহেব এবং ঝাসীর রাজার দত্তক পান্রকেও সিংহাসনের উত্তরাধিকার 
থেকে বাত করা হয়। এতে নানাসাহেব এবং ঝাঁপীর বিধবা রাণী 
লক্ষাণবাঈ ইংরেজের বিরূদ্ধে চলে যান। অযোধ্যা রাজ্যটি সুশাসিত হচ্ছে 
না এই অজহাত দেখয়ে লর্ড ডালহোঁসী সেট ইংরেজ সামাজাতুক্ট করেন। 
ফলে এ রাজ্যের হিন্দ:-মঃসলমান গ্রজাগণ তাতে খুবই আঘাত পায় 
এবং ইংরেজ বিরোধী হয়ে ওঠে । 

সামাজিক ও ধমীযয কারণ 2-সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহের 
প্রবতন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, রেলপথের বিদতার প্রস্থাত সংস্কার মূলক 
প্রচেণ্টাগ:লি রক্ষণশীল হিন্দ;রা স্গনজরে দেখতে পারোঁন। দ্বিতীয়তঃ, 
খাঁষ্টান মিশনারাদের কার্যকলাপ এবং প্রষ্টান ধর্মের প্রচারের চেষ্টা হিন্দ:- - 
ম:সলমান সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর নিকটে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাদের 
মনে তখন এই ধারণা জন্মায় যে/ইংরেজরা এদেশের সকল আঁধবাসীকে 
খাঁষ্টান ধনে বমন্তারিত করবে। 

অর্থনৈতিক কারণ £-সিপাহা বিদ্রোহের কতকগনাীল অর্থনৌতক 
কারণও বর্তমান ছিল। প্রথমতঃ, ইংরেজরা ভারতীয় ধনসম্পদ ইংলগ্ডে 
প্রেরণ করত এবং ইংলণ্ডে প্রদ্তুত নানা দ্রব্য ভারতে এনে বাকি করত। 
কল এদেশীয় শিল্প বাঁণিজোর প্রভূত ক্ষতি হত। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় 
রাজাদের ৰহ: রাজ্য ইংরেজ-সামাজ্যভত্ত হওয়ায় মেই রাজ্যের অনচর, 
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কর্মচারী ও সৈন্যগণ বেকার হয়ে পড়েছিল ৷ কলে তাদের আর্থিক অবস্থা 
অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল । তৃতীয়ত উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের 
চেয়েও নিয়মানের ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অধিক বেতন দেওয়া হত! 

সামারক কারণ ঃ 
বেশী ছিল, কিন্তু পদমর্যাদা ও বেতনের দিক থেকে তাদের উপর আঁবচার 
করা হত। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় পাহারা অন্য দেশে যুদ্ধ করতে গেলে 
ইংরেজ সিপাহীদের মত বিশেষ কোন ভাতা পেত না। 

প্রত্যক্ষ কারণ £_সপাহণ বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছল ‘এনফিল্ড' 
নামে একপ্রকার রাইফেলের প্রচলন । এই রাইফেলের টোটাগয়লি চাঁব" 
'নীর্মত মোড়কে ঢাকা থাকত এবং তা দাঁতে কেটে রাইফেলে ভরতে হত। 
সাধারণ [সপাহীদের মধ্যে এক গজব রটে গেল যে, এনফিল্ড রাইফেলের 
টোটায় গর5.ও শুকরের চর্বি মশানো আছে। এদেশীয় িপাহশদের 
জাতনাশ করার জন্যই ইংরেজরা যে এইরূপ অন্ন্র আমদাঁন করেছে সে 
বিষয়ে হিন্দ; ও মঃসলমান সিপাহাঁদের কোন সন্দেহ রইল না। তখন 
জাত যাবার আশৎকায় তারা সকলে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। 

বিদ্রোহের প্রকাতি ১ বাংলাদেশের ব্যারাকপরের সপাহীরাই সব্পপ্রথম 
বিদ্রোহ করোছিল মঙ্গল পাণ্ডে নামে 
একজন সপাহীর নেতৃত্বে। দেখতে 
দেখতে এই বিদ্রোহের আগদন 
আন্বালা, মীরাট, লক্ষেনী, অযোধ্যা 
প্রভৃতি সামরিক নিবাসে ছাড়য়ে 
পড়ল। ঝালীর রাণী লক্ষণীবাঈ, 
নানাসাহেব, তাঁতিয়াতোপণ প্রভীতরা 
ভারতের বাঁভন্ন স্থানে বিদ্রোহীদের 
নেতৃত্ব দিলেন। কিন্তু তবুও প্রায় 
এক বছরের মধ্যেই ইংরেজরা 
তৎপরতার সঙ্গে এতবড় বিদ্রোহের অবসান ঘটাল। 


এই বিদ্রোহ জাতীয় অন্দোলন না নিছক [সিপাহী বিদ্রোহ এ নিয়ে 


ঝাঁসীর রাণী লক্ষমীবাঈ 


ভারতে বৃটিশ শান্তর প্রাতিষ্ঠা ও বস্তার ৬৪ 


এতিহাসকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন এঁতহাসিকের মতে 
এই বিদ্রোহ নিছক সিপাহী বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, 
সিপাহীদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগের ভিত্তিতেই তারা এই বিদ্রোহ 
করোছিল। কিন্তু অনেক এঁতহাসিকের মতে এই বিদ্রোহ ভারতের 
ফ্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ । 

নিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ-াবাঁভন্ন কারণে ১:৫৭-র মহা- 
বিদ্রোহ বাথ হয়োছল | প্রথমতঃ, এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে সুপাঁরকজ্পিত 
ও সুসংগঠিত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, এই বিদ্রোহের আদর্শ ও কর্মপন্থায় 
যথেষ্ট অমিল ছিল। তৃতীয়ত এই বিদ্রোহ সর্বভারতীয় রূপ লাভ 
করতে পারোন। চতুর্থ'তঃ, অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য, উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
সম্প্রদার, গোখণ ও শিখ িপাহীরা এই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি । পণ্চমতঃ, 
বাদ্রোহণদের কাছে আধ্মীনক অন্রণদ্বের খুব অভাব, ছিল এবং আাধূনিক 
সমর কৌশল সম্বন্ধেও তাদের ধারণা ছিল কম। রর 

ঘে) বটিশ শাসনের ফলাফজ-_ব্রাজীনাতিক ও 

অর্থ নৈতিক্ত অসন্তোষ 
ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দ্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। 

পরাধীনতার আভশাপর;পে ভারতবাসীঁকে ইংরেজ শাসনের ক:ফল ভোগ 
করতে হয়েছিল। ইংরেজ শাসকগণ ভারতবাসীকে মোটেই স্ুনজরে 
দেখেননি । তাঁরা ভারতবাসীর কোনপ্রকার দায়িত্রপূণ* পদে নিয়োগ 
করেন নি। পক্ষান্তরে সমস্ত উচ্চপদে ইউরোপায়দের নিয়োগ করতেন । 
এইসব বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতীয়দের অসন্তোষ বৃদ্ধি করোছল। 
গোডারাদকে কোম্পানীর শাসনের কুফল হিনাবে বাংলায় এক ভয়াবহ 
দক্ষ দেখা দিয়োছল। ইংরেজদের ঝনার নীতির ফলে উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশীয় নৃপাতিদের মনেও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল । 

অনৈতিক ক্ষেত্রেও ইংরেজদের শোষণ অব্যাহত ছিল। ভারতে 
ইংরেজ বাঁণকের অবাধ বাণিজ্য এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ 
বাণিজ্যের ফলে দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে 
তারা অধিকাংশই বেকার হয়ে পড়ে । এক সময়ে ঢাকার মসলিন কাপড় 
{ছল জগাঁদখ্যাত। কিন্তু ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে কলে প্রচ্তুত 
কাপড়ের সাঁহত বাংলার তাঁতের কাপড় শ্রীতদ্ান্বতায় টিকতে পারল না। 
ভারতাঁয় বদ্ধ শিল্পীদের আঁক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ল। 
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নল ূ 
পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ খ্রীঃ | 
বক্‌সারের বুদ্ধ. ও ১৭৬৪ খ্রীঃ 
ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ ১৭৬৫ খ্রীঃ 
শ্রীরঞ্গপত্তমের সীন্ধ ১৭৯২ খ্রীঃ 
অমৃতসরের সন্ধি ১৮০৯ খ্রীঃ 
সিপাহী বািদ্রাহ ১৮৫৭ গীঃ 
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ভারতে ইংরেজ আঁধপত্য কিভাবে দ্থাঁপিত হয়েছিল ? 

সিরাজাদ্দৌলা কে ছিলেন ? তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বাধে কেন ? 
মীরজাফর থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে 
বাংলার নবাবদের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
ভারতে ইংরেজ শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রবার্ট ক্লাইভের ভ:গিকা ক ? 
ইণ্য-মহাশ;র বিবাদের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ। : পবা 
মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের সনন্রপাত কিভাবে হয়েছিল? 
রণাঁজৎ সিংহ সম্বন্ধে বা জান লেখ । 
সিপাহী বিদ্রোহের বাভন্ন কারণগ্জীল সংক্ষেপে বণনা কর। 

সংক্ষপ্ত উত্তর মলক প্রশ্ন 
কম কথায় নিম্নের বিষয়গুলির সম্বন্ধে আলোচনা কর 
(ক) পলাশীর বুদ্ধের গুরুত্ব (খ) বক্সারের 
(গ) অধীনতামূলক মিএতা নীতি, (ঘ) কোম্পানীর দেওয়ানী 
লাভ, (ঙ) দ্বত্ব বিলোপ নীতি, (চ) টিপু সুলতান, (ছ) সিপাহী 
‘বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ, (জ) সিপাহী বিদ্রোহের ্রকাত। 
বিষয়মুখট প্রদ্দ 

দ:’এক কথায় উত্তর দাও 

(ক) বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে? 

(থ) ইংরেজরা কত খ্রাঁষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করে 2 

(গ) প্রথম ইঞ্গ মারাঠা যুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল ? 

(ঘ) অধীনতা মুলক মিত্ৰতা নীতি কে প্রবর্তন করেন ? 

(ও) স্বত্ব বিলোপ নীতি কে প্রবর্তন করেন? 

(6) মঙ্গল পাণ্ডে কে ছিলেন ? 

(হ) সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম কোথায় শুরু হয়োছল ? 


যুদ্ধ, 


Pee 


অষ্টম অন্ৰ্যান্ম 
॥ অ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ( যুক্তিবাদের যুগ )॥ 


ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগকে বলা হত অন্ধ বিদ্বাসের যুগ ৷ 
কিন্ত: আধ্যানক যুগ শ্যর হওয়ার স্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টি ভ্গির 
অনেক পাঁরবর্তন ঘটে। এই য্যগের মানুষ সব জিনিসকে যুক্তি দিয়ে, 
বৃদ্ধি দিয়ে যাচাই করে তবে গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে 
বহু য্যন্তিবাদী দাশশীনকের আঁবভবি ঘটে । বিশেষ করে ফরাসী মনীষীরা 
এই সময়ে বহ: 'ান্তুপর্ণ মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের মতে, 
সমাজকে অনায়াসেই সুন্দর ও সুখী করা যায়। এজন্য যান্ত ও বিচার 
দিয়ে প্রকৃতির নিয়মগযালকে জানা দরকার । প্রত্যেক লোকেরই জীবিকার 
আঁধকার আছে; কোন সরকারে জনগণের প্রতিনিধি না থাকলে, সেই 
সরকার জনগণের উপর কর ধার্য করতে পারে না। তাঁদের এইসব মতবাদ 
বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের পথ তৈরী করতে সাহায্য করোছল । তাই অষ্টাদশ 
শতাব্দীকে বলা হয় যযপ্তিবাদের যুগ ।-/ 


কে) আমেরিকার স্বাধীনতাৰ যুদ্ধ 


আমৌরকা আঁবিৎ্কৃত হবার পরে একে একে স্পেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স 
প্রীতি ইউরোপের শস্তিমান দেশগ:লি. আমেরিকায় গিয়ে উপনিবেশ গড়ে 
তুলতে থাকে । কালক্রমে সেখানে ইংরেজরা অন্যান্য জাতিদের চেয়ে বেশ 
শান্তমান হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর আমৌরকার পর্ব 
উপকূলে আনেকগীল ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে উঠোঁছল। উপানবেশগনীলিতে 
পৃথক পৃথক শাসনকাৰ্য চলত ৷ ইংলণ্ড প্রথমাঁদকে এই সকল উপানবেশের 
শাসনকার্ঘে হচ্তক্ষেপ করত না। ফলে ওপাঁনবোশকদের মধ্যে শান্তি 
ছিল। কিন্ত; তার পরে ইংরেজদের হন্তক্ষেপ এবং আরও বাভন্ন কারণে 
আমোরকার উপাঁনবৌশকদের সঙ্গে ইংলণ্ডের বর্তৃপক্ষের বিবাদ দেখ 'দল। 

স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ £__ প্রথমতঃ বাণিভ্যক স্বাথেই ইংরেজরা 
আমৌরকার 'উপাঁনবেশ ফ্থাপন করেছিল । পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
এবং ধর্মীয় কারণে তারা আমৌরিকায় ব্যাপকভাবে উপনিবেশ গড়ে তুলে। 
প্রথম প্রথম ইংলণ্ড-সরকারের শাসন ইংরেজ ওপাঁনবৌশকগণ ম্বজাতি 


ঙ্৮ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


প্রীতর বশে মেনে নিয়েছিল। কিন্ত; ইলণ্ডের কর্তৃপক্ষের ক্রমাগত 
কর্তৃত্বের ফলে এক সময়ে তারা আঁতণ্ঠ হয়ে ওঠে। 
দিবতীয়ত%, ইংলণ্ডের সরকার-মনোনীত একজন গভর্ণর এবং তেরোটি 
উপাঁনবেশের প্রাতীনিধিরা আমৌরকার শাসন চালাতেন। ইংলঞ্ডের 
পালামেন্টে আমোরকানদের কোন শ্রাতানাধ ছিল না। তাই তারা স্থির 
করোছল-__ইংলণ্ডের পালামেণ্টে যখন তাদের কোন প্রাতাঁনাঁধ নেই, তখন 
সেই পালামেণ্টের কথা তারা মেনে চলবে না। 
তৃতীয়ত উত্তর আমোরকার কানাডা অঞ্চলে করাসণদের উপনিবেশ 
ছিল। কানাডা হতে ফরাসীরা ইংরেজ ওপানবেশিকদের উপর আক্রমণ 
চালাত। এজন্য উপাঁনবোশকরা ইংলণ্ডের কতৃপক্ষের সামরিক শান্তর 
উপর নিভ'রশীল ছিল। ১৭৬৩ সালে করাসীরা ইংরেজদের হাতে 
চড়ান্তভাবে পরাজিত হলে কানাডা ইংরেজদের আধিকারে আসে । ২, 
উপাঁনবেশিকদের মনে করাসী ভীত না থাকায় তারা ইংল 
নিয়ন্ত্রণে থাকবার আর কোন প্রয়োজন বোধ করল না। 
চত্থতিঠ ইংলণ্ডের সরকার আমেরিকায় ক্রমাগত বাণিজ্যিক লণ্ঠন 
চালাতে থাকে। ১৪৬৫ সালে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জজ গ্রেন 
ভিল স্ট্যাম্প যাই’ পাশ করে উপাঁনবোশকদের ওপর এক নতুন কর 
বসান। এর ফলে স্ট্যাম্প কিনে সরকারী কাগজে লাগান বাধ্যতঅমলক 
বলে ঘোষিত হয়। উপানিবৌশকগণ এই কর দিতে অস্বীকার করে । 
পণ্মতঃ ইংলণ্ডের শাসকগণ স্ট্যাম্প কর ছাড়াও ওপানবোশকদের 
উপর আরও নতুন নতুন করের বোঝা চাপাতে লাগলেন। টাউনসেণ্ড 
নামে ইংলণ্ডের রাজদ্ব মন্ত্রী চিন, কাঁচ, চা প্রভাতি উপর শুল্ক কর ধার্য 
করলে গুপনিবোশকগণ তাঁর প্রাতবাদ করল। তাদের প্রাতবাদের ফলে 
পরবর্তীকালে ইংরেজ শানকগণ চা ভিন্ন অন্য সব জিনিসের উ 
কর তুলে নেন। - চা-এর উপর কর ধার্য থাকায় কয়েকজন ও 
বোস্টন বন্দরে চা বোঝাই জাহাজে উঠে সব চায়ের বাক্স জলে ₹ 
এতে ইংরেজ কতৃপক্ষ তাদের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। 
উপানিবেশিকদের জব্দ করার জন্য ইংলণ্ড সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ 


তখন. 
[স্ডের কর্তৃপক্ষের 


পর থেকে 
পানবেশিক 
ফলে দেয়। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগ২ ৬৯ 
করে দেন এবং ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের শায়ত্বপাসনের অধিকার নাকচ 
করেন। এতে উপাঁনবোৌশকরা ভীবণ ক্ষুব্ধ হয়। - ১৭৭৪ খ্রীঃ জজি“রা 
ব্যতীত অপর বারোটি উপাঁনবেশের প্রীতানাধরা ফিলাডেলফিয়া শহরে 
মিলিত হয়ে কতকগাল প্রন্তাব গ্রহণ করেন। কিন্ত: ইংলণ্ড সরকার 
তাঁদের কোন প্রন্ভাব গ্রাহ্য করলেন না।-কলে ১৭৭৫ খ্রীঃ 'ফলাডেলাফয়ার 
দ্বিতীয় অধিবেশনে জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক বিশিষ্ট ব্যান্তর হাতে 
স্বাধীনতার যুদ্ধ পাঁরচালনার দায়িত্ব দলেন। ইংলণ্ড সরকার 
উপাঁনবোশকদের বিদ্রোহ দমন করতে কঠোর বাবদ্থা গ্রহণ করলে 
আমৌরকার স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। 
' ১৭৭৬ খাঁঃ ৪ঠা জুলাই ওপাঁনবৌশকগণ 
ফিলাডেলফিয়ার তৃতীয় অধিবেশনে 
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। 
উপাঁনবৌশকদের সামারক উপকরণ এবং 
যাদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্য 
যুদ্ধের সচনায় তারা বিশেষ স্বাবধা করতে 
পারেনি । কিন্তু পরে জর্জ ওয়াশিংটন-এর 
নেতৃত্বে উপাঁনবোশকেরা শেষ পর্যন্ত 
জয়ী হয়। ১৭৮৩ সালে ইংলণ্ডের কতৃপক্ষ ভাসহি নগরীতে এক চুক্তি 
সম্পাদন করেন এবং আমোরিকার স্বাধীনতার দাঁব মেনে নিতে বাধ্য 
হন। 


জর্জ ওয়াশিংটন 


আমোরকার সাফল্যের কারণ £ নানা কারণে আমৌরকাবাসীগণ 
তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল । আমোঁরকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে 
দ;রত্বের বিরাট ব্যবধান আমোরকাবাসীদের সাফল্যের একটা অন্যতম কারণ। 
তাছাড়া ইংরেজদের য;দ্ধ পাঁরচালনার অব্যবস্থা এবং ভ্রটি বাতির ফলেও. 
উপানবেশিকদের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ হয়। ফ্রান্স ইংলণ্ডের 
উপর প্রাতশোধ নেবার জন্য উপাঁনবোশি কদের প্রভূত অথ ও সৈন্য দিয়ে 
সাহায্য করেছিল। ফ্রাণ্সের সাহাবা এবং উপাঁনবেশিকদের গভীর 
জাতায়তাবোধ তাদের য:্দ্ধে সাফল্য আনয়ন করাছল। সবেপাঁর র্জ 


ওয়াশিংটনের বাঁলস্ঠ নেতৃত্ব ও রণকৌশলই হল আমেরিকানদের সাফল্যের 


প্রধান কারণ । 
ফলাফল £ প্রথমতঃ, যুদ্ধ সমাপ্তির কয়েক বছর পরে আমোরিকার 


তেরটি উপানবেশ একত্রিত হয়ে একাটি বক্তরাস্ট গঠন করে। এই 
নবগঠিত রাষ্ট্রের কোন রাজা ছিল না। জনসাধারণের নিবাচিত 


৭০ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


প্রীতাঁনাঁধ এই ফ্তরাষ্ট্র শাসন করত। এখনো সেই পদ্ধাতই বর্তমান 
রয়েছে। AY 

দ্বতাঁয়তঃ, আমোঁরকার দ্বাধীনতা যুগ্ধে ওপানবোশকদের সাফল্য- 
লাভের ফলে বিশ সরকার তাঁদের সংকীর্ণ শাসন নদীত ত্যাগ করে উদার 
শাসন নাতি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। 


কানসান 
১৮৬৯ 


১/৮৯.. 
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॥ 
1 
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ইউটা, । ১৮৭৬ 


ওয়াইওমিং 
১৮৯০ 


আইডাহো 
১৮১০ 


[) 
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_ তৃতীয়ত ইউরোপীয় দেশ গুলির মধ্যে করাসী দেশে 
স্বাধীনতা যুদ্ধের ফল সবাপেক্ষা আঁধক প্রভাব িন্তার 


আমোরকার 
করোঁছল। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ নি 


লাফায়েৎ প্রমূখ ফরাসী নেতৃবন্দ আমোরিকার ফ্বাধীনতা যুদ্ধের অংশ 
গ্রহণ করে যে প্রত্যক্ষ আভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা ফরাসী জন- 
সাধারণকে বিপ্লবের জন্য প্রন্তূত করে তুলতে সাহায্য করোঁছল । 

চত্যর্থত:, আমোঁরকার স্বাধীনতা লাভের ফলে ইংরেজ জাতির গুপনি- 
বোঁশক শাখার এক বিরাট অংশ ইংলণ্ড হতে বাচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 

পণ্চমতঃ আমোরকার উপানবেশগঠীলর দ্বাধীনতালাভের কলে স্পেনের 
আমৌরকাদ্থখ উপাঁনবেশগীলরও ভাঁবধ্যতে দ্বাধীন হয়ে যাওয়ার পথ 
উন্মত্ত হল। 

ষষ্ঠতঃ পাঁথবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষের ম্যাঁক্ত সংগ্রামীরা 
আমোঁরকার চ্বাধীন্তা সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ করে অন্ংপ্রেরণা লাভ 


করোছলেন । গা 
. €খ) ইংলণ্ডেৱ শিল্পাবিগব 

ণশলপাঁবপলবের অর্থঃ শিল্পাবপ্রব পৃথিবীর ইতিহাসের একটি 
যগান্তকারণ ঘটনা | এই বিপ্লব শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট 
পাঁরবর্তন আনয়ন করে। মানুষের শারীরিক শাঁন্তর বদলে যন্ত্র শান্তির 
সাহায্যে শিদ্পোৎপাদন শুরু হয়! যেমন, হাতের তাঁতের পারবে" 
আসল যন্ত্রের তাঁত, যাতে স্বল্প সময়ে বেশী কাপড় উৎপন্ন হতে লাগল। 
অণ্টাদ্রশ শতাব্দীতে শিজ্পের ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তন বা বিপ্লব ঘটল তারই 
নাম শিল্পাবপ্লব। অর্থাৎ মানুষের শ্রমের পাঁরবতে* যন্ত্রের সাহায্যে 
সামগ্রী উৎপাদনের নতুন পদ্ধাতকে শিল্প বিপ্রব বলা হয়। দাঁঘণদনের 
চেষ্টায় এই বিপ্লব সম্ভব হয়োছিল। ইংলণ্ডেই প্রথম এই বিপ্লবের সন্রপাত। 
পরবর্তীকালে পাঁথবাীর অন্যান্যদেশে এর প্রভাব ছাঁড়য়ে পড়তে থাকে । 

কাঁাবপলৰ £ শিল্পের ন্যায় কাঁষর ক্ষেত্রেও এই যুগে বিপ্লবের সন 
হয়। বীজ বপন প্রভাত কাজের জন্য ইংলণ্ডে হন্তচালিত যন্ত্রের প্রচলন 
হল। বৃষ্টির উপর নির্ভর না করে জলাশয় থেকে জল নিয়ে তা চাষে 
ব্যব্ধত হতে লাগল। উন্নত ধরণের লাণ্গল ব্যবহার করে বৈজ্ঞাঁনক 
প্রথায় চাষ-আবাদের কাজ -শুর;-হল। আগে পর পর দং বছর কোন 
জাঁমতে একই ফপলের চাষ করবার পর এক বছরের জন্য জীমাট পাঁতিত 


৪২ হীতহাস কথা-__-তৃতীয় ভাগ 


রাখতে হত, নইলে জাঁমতে সেই ফসলের যথেষ্ট ফলন হত না। ফলে প্রাত 
বছর ইংলণ্ডের এক তৃতীয়াংশ জাম পাঁতিত থাকত। লর্ড টাউনযেন্ড 
নামে এক ব্যান্ত নিজে চাষ করে দেখালেন, পাঁতিত জাঁমতে শালগম ফসলের 
চাষ করলে জীমর উর্বরতা বৃদ্ধ পায় এবং প্রয়োজনীয় একটি. ফসলগু 
পাওয়া বায়। এর ফলে কীবপণ্যের ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব হল। 
আঁব্কার £ যে সব যন্ত্র আবিস্কারের ফলে শিল্পাবপ্লব ঘটল, 

তাদের সম্পর্কে কিছ; আলোচনার প্রয়োজন ।. বয়ন শিল্পের উপরেই 
বন্র শিল্পের প্রভাব সব্প্রথমে লক্ষ্য করা যায়। হারগ্রীভূস ণম্পনিং 
জেন?” নামে একটি যন্ত্রের আবষ্কার করলেন যার সাহায্যে এক সণ্গে আট 
গাছা সুতা কাটা যেত। আর্করাইট, ক্রম্পটন প্রভতদের নতুন যন্দরে 
আঁবদ্কারের কলে সুতা কাটা ও বদ্ৰ বুনবার ক্ষেত্রে এক বিরাট পাঁরবতন 
ঘটল । বরন শিল্পের চরম উন্নাত হয় ১৭৬৯ 
সালে . জেমস: ওয়াট কতৃক বাষ্প বন্দ 
আবিৎ্কারের ফলে। খাঁন থেকে কয়লা 
তদলবার সময় যাতে কোন: দুঘনা না ঘটে 
সেইজন্য হামাঁফডোঁভ আঁবৎ্কার করলেন 
সেফটি ল্যাম্প । জজ স্টিফেনসন রেলওয়ে . 

ইন্ধন আবিদ্কার করলে যাতায়াত ও মাল- জেমস্‌ ওয়াট 
বহনের ক্ষেত্রে যাগান্তর সৃষ্টি হল। তাছাড়া কাঁষ ও পশ; পালনের 
রীততেও বিপ্লব ঘটল। এইভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে মানবজাতি 
সভাতার পথে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল । 


ফলাফল £ যে সব আঁবিৎ্কারের কথা বলা হল তাতে মানুষের 
প্রয়োজনীয় নানা রকম জিনিসপত্র উৎপাদন- প্রণালীর ও বাবসা বাণিজোর 
'অভাবনণয় পারবতি হয়েছিল | এই বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডবাসীরা অন্য 
দেশে তাদের শিজ্পজাত জিনিসপত্র বিক্লী করে প্রচুর ধনসম্পান্ত সঞ্চয় 
রা দেশের সর্বত্র বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে 

জার হাজার শ্রমিক নিত হয়েছিল। কিন্ত; শিল্পাবপ্লবের ফল কেবল 


যে এ হয়েছে তা নয়, এর ফলে ইংলণ্ডের কটির শিল্পগুলি নষ্ট হয়ে 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ Rs 


যায়। তখন জীবিকা অজঁনের জন্য বেকার গ্রামবাসীরা বড় বড় শিল্প- 
"প্রধান শহরে এসে ভাঁড় করতে থাকে । এই সময়ের শহরগযীল কোন 
পারকল্পনা-প্রসসত ছিল না। শহরের যে কোন স্থানে কারখানা গড়ে 
উঠত। আর তাকে ঘিরে শ্রামকদের থাকবার জন্য সাবধামত যেখানে 
সেখানে ঘর বাড়ী তৈরী হত। সেগুলি ছিল যেমন নোংরা, তেমান 
আলো-বাতাসহীন ও অন্বাহ্থ্যকর । আর সেই পরিবেশে হাজার হাজার 
শ্রমিক কষ্টে দিন কাটাতে বাধ্য হত । ফলে তাদের স্বাস্থ্য, রচ সবই ধ্বংস 
হয়ে যেতে থাকে । এদিকে কারখানার মাঁলকেরা কেবল লাভের দিকে 
নজর রাখতেন ও উৎপাদনের খরচ যত কমান যায়, তার চেষ্টা করতেন। 
কলে এই সময়ে শ্রীমকদের দ;দর্শার সীমা ছিল না। পুরুষ, নারী এমন 
{ক বালক-বালকাদেরও দিনে চৌদ্দ কিংবা ষোল ঘণ্টা খাটতে হত ৷ 
তাদের চাকুরীও কোন রকম স্থারী ছিল না। অল্প মারতে কাজ 
করান যায় বলে কারখানাগদালতে বহ: শিশ শ্রামক নিয়োগ করা হত। 
উৎপণাড়ত শ্রামকেরা ক্রমশঃ কারখানার মালিকদের প্রত বিরূপ হয়ে ওঠে ৷ 
কলে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। শিল্পাবপ্পবের কুফল যতই 
থাকুক না কেন, একথা মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন 
করে মানুষ অশেষ সম্পদের আঁধিকারা হয়েছে । /. 


(গ) ফরাদ্গী-বিপরব 


প্রাক বিপ্লব অবস্থা £ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে শোষণ 
ও বৈষম্য পুরোদমে. বজায় ছিল । রাজারা ছিলেন চরম ফ্বিচ্ছাচারী । 
যাজক ও অভিজাত শ্রেণী সুখ ও এ*বর্ষের মধো দিন কাটাত। সাধারণ 
লোকের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় ৷ 

অণ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে করাসীদের হস্তিবাদের ব্যাপক ' 
প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় । এই যান্তবাদী চিন্তাধারা বিপ্লবের পকেই 
করামী জনগণের মানসিক পাঁরবর্তন আনে । এ সময়ে ফরাসী দেশে 
ভলতেয়ার, মণ্টেদ্ক রুশো প্রভৃতি চিদ্তানায়কদের আধিভবি হয়। তাঁরা 
সমাজের সর্বপ্রকার অন্যায়, শোষণ ও বৈষমোর বিরদ্ধে প্রবল প্রাতবাদ 


5৪ ইতিহাস কথা--তৃতাঁৱু ভাগ 


জানাতে থাকেন। নিপণীড়ত করাসী জনগণের দাঁঘণদনের পঞ্জীজত ক্ষোভ 
এই সকল চিন্তানায়কদের রায় প্রকাশ হতে থাকে এবং সমগ্র দেশে 
জনজাগরণ দেখা দেয় । 
ভলতেয়ার £ হানি ছিলেন একজন বিখ্যাত দাশশীনক ও লেখক। তাঁর 
লেখা দেশে বিপ্লবের মনোভাব জাগিয়ে তুলোছল। তান সমাজের সমস্ত 
আচার ও ম্খতার বিরুদ্ধে বিদ্রুপ করে কাঁবতা ও নাটক রচনা করতেন। 
ইাতিহাস, বিজ্ঞান প্রভাত বিষয়ের 'রচনাতেও তান কৃতিত্ব দৌখযেছিলেন। 
তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে যাজকদের দযনাশত ও আভিজাত শ্রেণীর 
স্বাথ্থপরতার সমালোচনা করেছিলেন। তান প্রচালত ক: 
বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করে সকলকে য্যা্তিবাদী হতে পরামর্শ‘ দেন। 
মণ্টেদ্ক: £ এই কর।সী দাশশনক ‘দি দিপারিট অব দি লজ' এবং 
“পাসিয়ানা লেটাস” নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষের গ্রন্থে রাজ 
পাঁরবার ও রাজসভা কিরপে দনীণতর পাকে ড্‌বে আছে তা তিনি 
দৌথরোছলেন। “দি স্পারট অব দি লজ' গ্রন্থে তিনি ফ্রান্সের স্বৈরাচারী 
শাসন ও দ্বগাঁয় আঁধকার নাতির সমালোচনা করেন। মণ্টেপ্ক; আইন 
বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পথেক করার পরামর্শ দেন। /* 
নুণোঃ£ এই ঘাগের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক। তানি ছিলেন 
শণতন্ৰের সম্ক। তিনি তাঁর নাই স্যোশিয়েল, ( সামাজিক চান্ত) 
গ্রদ্থে জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের কথা 
উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে, জনসাধারণ 
ও রাজার মধ্যে এক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রে 
উৎপত্তি হয়েছে। জনগণ রাষ্ট্রে শাসন- 
অল্প রাজার উপর ছেড়ে দেয় ৷ সেজন্য 
রাজার কতণ্বা জনগণের মতামত নিয়ে 
রাষ্ট্রে শাসন কায, পরিচালনা ৰরা। 


সংস্কার ও অন্ধ 


রাজা যাঁদ নিজ কত‘ব্য পালন না 
অধিকার জনগণের আছে। র্‌ 
মনে বিপ্লবের সূচনা হয়োছিল। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ EY 


ফরাসী বিপ্লবের কারণ £ করাসী বিপ্লব কোন একটি বিশেষ কারণে 
সংগঠিত হয়ান। রাজনৌতক, সামাজিক, অর্থনৌতক ?স্তাবিদদের 
প্রভাব ও অন্যান্য নানা কারণে এই বিপ্লবের সন্রপাত হর়ৌহুল। 

রাজনোতক কারণ ৪ প্রাক-ীবপ্রব যুগে ফ্রান্সে ্বৈরাচারী রাজতন্ত্র 
প্রীতান্ঠতী ছল । এই রাজতন্ত্র-অষ্টাদণ শতাব্দীর শেষ ভাগে দূর্বল হয়ে 
পড়ে । চতদ্দশি ল:ই-এর আমলে রাজ্রতন্ব্রের দুর্বলতা গোখে না পড়লেও 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ লই-এর আমলে তা সুদ্পস্ট হ'য়ে দেখা দেয় । স্থযোগ 
বুঝে অভগ্গাত শ্রেণী ক্ষমতার অপবাবহার করতে থাকে | ব্চারের নামে 
চলতে থাকে প্রহসন । একাঁদকে চতুদ্দশ লুই-এর যডন্ধের ব্যয় দেশের 
অঞ্থনৌতক ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয় অপর দিকে তেমীন পঞ্চদশ ও বোড়শ 
লুই-এর আড়ন্বর প্রিয়তা ও আঁমতব্যায়তা কোবাগারকে প্রায় শূন্য করে 
কেলে। শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই নয়, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ও ফ্রান্সের 
স্নান বিনষ্ট হ'য়ে পড়ে । এক কথায় ফরাসী রাজতান্দের ব্যর্থ ভার জন্যই 
জনসাধারণ রাজতন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে । ৮ 

পামাঁজক কারণ £ ফরাসী সমাজ সাধারণতঃ তিনাট শ্রেণীতে বিভন্ত 
ছিল, যখা_-যাজক শ্রেণী, আভজাত এবং সাধারণ লোক । যাজক 
শ্রেণী ছিল সমাজের প্রথম সম্প্রদায় আঁভঙ্গাত শ্রেণী ছিল দিতায় সম্প্রদায় 
এব বাকী সাধারণ লোকেরা ছিল তৃতীয় সম্প্রদায় ভুক্ত ৷ প্রথম দ:-শ্রেণী 
সামাজিক মঘাদা পেতে, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সুযোগ-স্থাবধা ভোগ করত। 
সুখ ও বলাসের মধ্যে দিন কাটানো ছিল তাঁদের কাজ । কিন্ত: তৃতীয় 
সম্প্রদাযভান্ত লোকেরা যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় থেকে সংখ্যাগারষ্ঠ ও 
শিক্ষিত হওয়া সত্বেও কোন সামাজিক সম্মান ও সুযোগ জ্বাবধা ভোগ 
করত না। দেশের শাসন কার্যে তাদের কোন আঁধিকার হিল না। ফলে 
ভৃতীয় সম্প্রদায় তাদের শোচনীয় অবদ্থা হতে ম্টীক্তলাভ করার জন্য এবং 
দারিদ্রমোচনের আশায় বিপ্রবের পথে অগ্রসর হল। 

অর্থটোতক কারণ £ ফ্রান্সে যাজক ও আঁভজাত সম্প্রদায় যে বিশেষ 
স্াবধাগযীল ভোগ করত তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্থাবধা অন্যতম । এই 
দুই সম্প্রদায়কে কোন কর দিতে হত না । দেশের প্রায় সমগ্র করভার বহন 
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করত তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোকের অর্থাৎ মধ্যবিত্ত, নিয়মধ্যাবিত্ত শ্রীমক ও 
কৃষকেরা । মোট আদায়ীকৃত করের শতকরা ৯৬ ভাগ তারাই বহন 
করত । ফলে তাদের আর্থক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়োছল। 
করভারে জর্জীর্ত ও আর্থিক দ:দ“শায় বিপন্ন তৃতীয় সম্প্রদায়ভযন্ত জনগণ 
এই অসহনীয় অবদ্থার পাঁরবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল । 

উপরোন্ত কারণগীলর জন্য ফরাসী জনগণের মনে যে বিক্ষোভের 
সপ্ার হয়োছল তা আরও প্রকট হয়ে উঠল ভলতেয়ার, মণ্টেপ্ক, রুশো 
প্রভাত দ্রাশশীনকদের বৈপ্লাবক রচনায় । তাঁদের রচনা পড়ে করাসী জনগণ 
প্রগালত রাণ্ট্র ও সমাজ ব্যবদ্থার উপর আস্থা হারাল । সেই সময় ফ্রান্সের 
রাজা যোড়ব লই অর্থ-সংগ্রহের তাগদে বাধ্য হয়ে স্টেটস্‌ জেনারেল 
আহ্বান করলে স্বভাবতই বপ্পবের সমন্রপাত হল । 

বিপ্লবের প্রসার ? দীর্ঘ সপোনে দুশ বছর ন্টেটস্‌ জেনারেল ডাকা 
হয় নি! ইংলণ্ডের পালামেণ্টের মতই এর মযাদা ছিল। স্টেটস' 
জেনারেলে অভিজাত ও যাজক শ্রেণীরাই সব স্থুযোগ পেতেন। কিন্তু 
সাধারণ শ্রেণীর প্রাতানীধদের সামান্যতম গুরুত্ব দেওয়া হত না। এই 
অবস্থায় সাধারণ শ্রেণীর প্রাতানাধরা একদিন এক সভায় সমবেত হয়ে 
বিভিন্ন প্রকার দাবী উখাপন করতে লাগলেন । রাজা তাঁদের দাবী মানতে 
রাজী না হলে তাঁরা সেই নভাকে করাসীর জাতাঁয় সভা বলে ঘোষণা 

. করলেন এবং দেশের দ্‌রব্থা দূর করার জন্য দূঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন । 

তাঁদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে রাজা সভার অধিবেশন বন্ধ করে 
দিলেন। সাধারণ শ্রেণীর প্রাতানিধিবর্গ তখন সভার নিকটবতণ* একটি 
টৌনস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত 
তাঁরা দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করতে না পারবেন ততাঁদন 
তাঁরা এব্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাবেন। তাঁদের এই শপথ ‘চৌনস মাঠের 
শপথ’ নামে খ্যাত। 

জাতীয় পারষদ যখন নতুন সংবিধান তৈরীর কাজে ব্যদ্ত ; সেই সময় 
ফরাসী দেশের শোষিত মানুষ সশন্র বিপ্লবের পথে পা বাড়ালো । সাম্য, 
দৈর্বী ও দ্বাধীনতা হল তাদের মূল মন্ত্র। রাজপ্রাসাদ, জামদারের 


অস্টদ্ণ শতাব্দীর জগৎ aa 


শম্যভাণ্ডার, কারাগার সব কিছ; তাদের আক্রমণের লক্ষ্যপ্থল হয়ে উঠল। 
দেখতে দেখতে করাসী দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে 
পড়ল। বিঞ্পবীরা শোষণ ও লাঞ্ছনার প্রতখক বাস্তল দুগ দখল 
(১৭৮৯ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই ) করে সেখানকার বন্দীদের মস্তি দিল। এর 
পাশাপাঁশ চলতে লাগল এক 1বণঞ্খল অরাজক অবস্থা । এই সমত 
বিপ্রবাত্মক ঘটনার ফলে দেশে যে পারস্ধাভ দেখা দিল তাতে বেকারত্ব ও 
দারিদ্র ক্রমশই বেড়ে চলল। প্যারসে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিলে 
সেখানকার কয়েক হাজার স্বীলোক একাঁদন ভয়গ্করণ মাত'তে কামান সহ 
রাজার উদ্দেশ্যে ভানহি নগরীর দিকে অগ্রসর হল । রাজা লই তাদের 
হাতে একপ্রকার বন্দী অবস্থায় প্যাঁরসে আসতে বাধ্য হলেন। জাতীয় 
সভাও তখন প্যাঁরসে স্থানান্ভীরভ হল। 

এই জাতীরলভা দেশের জন্য এক নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করেন। 
তাতে স্থির হয় যে, রাজা আইন অনংসারে দেশ শাসন করবেন, আইন 
সভার মত ভিন্ন কোন যুদ্ধ বা শান্তি ঘোষণা করতে পারবেন না ইত্যাদি। 
রাজা বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত এই শাসনতন্ত্র মেনে নেন। কিন্ত: একাঁদন 
ষোড়শ লুই ও রাণী আঁতোয়ানাত স্বদেশ হতে পলায়নের চেষ্টা করে ধরা 
পড়েন। এই ঘটনায় রাজা ও রাণীর উপরে জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব 
আরও বৃদ্ধি পেল । 

রাজা ঘোড়শ লুইয়ের রাণী আঁতোয়ানাত ছিলেন জাষ্টরিয়ার রাজকুমারী । 
[তান বিপ্লবীদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে গোপনে 
পারকজ্পনা করলেন। রাজা ষোড়শ লঃইয়ের পক্ষ নিয়ে আসিয়া ও 
প্রাশয়া একযোগে আক্রমণ চালাল! জাতীয় সভা দেশের এই বিপজ্জনক 
অবন্থার জন্য রাজাকেই দোষ! সাব্যন্ত করল এবং একটি বিশেষ আদালতে 
তার বিচার চলল শেষ পর্যন্ত তাঁকে “গলোটিন' নামক এক ধারালো 
অন্বের সাহায্যে হত্যা করা হল। পবই যে নতুন সংাবধান চাল; হর” 
এইবার তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল নতুন প্রজাতান্রক শাসন। 

২। বিপ্লবে একজন সৈঁনক এবং সম্রাট হিসাবে নেপোিয়ন-_ 
ইউরোপের বিদ্রোহ £ অত্যাচারী রাজা ষোড়শ ল্‌ইয়ের নিষ্ঠুর হত্যার পরেও 

ইত কথা (খত )-৬ 
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দেশে শান্তি আসোন । নতুন প্রজাতান্ব্ীক শাসন শুর: হবার পরে আরম্ভ হয় 
ক্ষমতা দখলের জন্য রেষারোঁষ । বিপ্রবীরা বিভিন্ন দল আর উপদলে বিভক্ত 
হয়ে যায়। কলে দেশে চরম সন্ত্রাস আর অরাজকতা নেমে আসে । হাজার 
হাজার নর-নারীকে গিলোটিন নামক অন্দে প্রাণ হারাতে হল। বিপ্লব 
নেতা রবসাঁপয়র দেশে দারুণ ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজ 
দোষে জাতীয় সভার বিগারে গিলোটিনে প্রাণ হারালেন । তাঁর মৃত্যুর 
পর মধ্যপন্থী নেত্‌বর্গ ফ্রান্সের জন্য একটি নতুন গঠনতন্ত্র রচনা করেন। 
দেশ পাঁরচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হল পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট ডাইরেক্টর” 
নামে এক পাঁরবদের ওপর । এই ভাইরেষ্টরণর শাসনকালেই নেপোলিয়ন 
নামে এক বাঁর সোনক করাপীর গৌরব বাঁদ্ধ করেন । ফ্রান্সের বিরদ্ধে 
ইউরোপে যে শান্তিঘংঘ গঠিত হয়োছল নেপোলিয়ন তা থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা 
' করেন। তান টুলোঁ বন্দরাটকে ইংরেজ নৌ-বাহনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা 
করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি ইটালর সাঁভশনয়া দ্বাপাট দখল 
করেন এবং আন্ট্রয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তিনি ভোনস দখল করতেও 
সম হন। আপ্টয়াও তাঁর নিকট পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। 
এইভাবে বিভিন্ন কৃতিত্বের মাধ্যমে নেপোলিয়ন জনসমর্থন লাভ করেন। 
পরবতা“কালে ডাইরেষ্টরীর কর্মপদ্থায় দেশের মধ্যে এক বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিলে ফরাসী জনগণের পূর্ণ সমর্থনে তান ডাইরেই্টরীর পতন ঘটিয়ে 
দেশের প্রথম কিনসাল' নিযুক্ত হন এরং শাসন বিষয়ে সবেসর্বা হয়ে ওঠেন। 
তান সাধারণতন্দ্ের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। নেপো 
চেষ্টায় বৈদোশক যাদ্ধে ফ্ৰান্স জয় লাভ করে। এই জয়লাভের ফলে 
নেপোলয়নের প্রাতপান্ত বৃদ্ধি পায় এবং তান ফ্রান্সের ‘সম্রাট’ এই উপাধি 
গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনে এক শক্তিণালী স্থায়ী সরকার গঠিত হয়। 
সম্নাট হিসাবে নেপোলিয়ন £ নেপোলিয়ন নিজ কৃতিত্বে রাশিয়া ও 
ইংল্যাণ্ড ব্যতাঁত ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশকে পরাজিত করেন 
এ দেশগ্‌লির উপর দীবশদন ধরে কতৃত্ব করেন। শুধ্য যুদ্ধ জয়ই নয় 
সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও নানা প্রকার সংচ্কার 
করোঁছলেন। “নেপোলিয়ন আইনাবাধ (নেপোলিয়ন কোড ) হল তার 


লয়নের 


এবং 
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সকারগদালির অন্যতম । এই আইন বাঁধতে আইনের চক্ষে সকলকে 
সমান বলে ঘোষণা করা হয়। ইউরোপের মধ্যে তিনিই প্রথম সকলের 
ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সমান Y 
করেন। এছাড়া নেপোলিয়ন 
ব্যা্ক অব্‌ ফ্রান্স’ নামে এক 
জাতীয় ব্যাৎক স্থাপন করেন এবং 
এ ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ীগণ 
যাতে অথ” সাহায্য পায় তার 
ব্যবস্থা করেন। তান ধর্মের 
ব্যাপারেও উদার নীত গ্রহণ 
করেছিলেন । এজন্য তিনি 
১৮০১ ঘীঃ পোপের সঙ্গে ধর্ম- 
সম্পর্কে এক আপোষ-মীমাংসায় 
উপনীত হন। ইহাই ‘১৮০১ 
খাষ্টাব্রের ধর্মমীমাংসা, (কনকরডেট অব ১৮০১) নামে খ্যাত। 
এছাড়া জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন, রাস্ভাঘাটের উন্নাতসাধন, বেকার সমস্যা 
দূরীকরণ, মিউজিয়াম স্থাপন প্রভাতি ছিল তাঁর কাঁতি* সমূহের অন্যতম । 
ইউরোপে লেপোলয়লের বিরোধিতা £ নেপোলিয়ন স্বীয় সমর 
. প্রাতভার বলে প্রায় সমগ্র ইউরোপকে পদানত করোছলেন, কিন্তু ইংলণ্ডকে 
পদানত করতে পারেন নি। তাই নেপোলিয়ন চিন্তা করলেন যে ইংলণ্ডের 
বৈদেশিক বাণিজ্য ধংস করলে ইংলণ্ডের অথ নৈতিক শীস্ত বিনষ্ট হয়ে পড়বে 
এবং তখনই ইংলণ্ড তাঁর বশ্যতা ফ্বীকার করতে বাধ্য হবে। এই উদ্দেশ্যে 
তিনি এক আদেশ বলে ইউরোপের কোন দেশে ইংলণ্ডের কোন শিল্পদ্রব্যের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন । এই ব্যবস্থা “কণ্টিনেপ্টাল সিস্টেম" নামে পারিচিত। 
এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নেপোলিয়ন ইংরেজ জাতিকে হাতে মারতে না পেরে 
ভাতে মারতে চাইলেন। এদিকে ইংলণ্ডও এই ব্যথার প্রত্যুন্তরে 
“আডি“ইন-কাউন্সিল' জার করে ফ্রান্সের অধীন কোন রাজ্যের সণ্গে 
ব্যবলা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করল! ফলে ইংলণ্ড থেকে বাণিজ্য সামগ্রী 


নেপোলিরান 


৮০. ইতিহাস কথা-_তৃতাঁয় ভাগ 


আমদানী করতে না পারায় ইউরোপের দেশগহীল ভীষণ অস্সাবধায় পড়ল । 
অনেকেই এজন্য নেপোলিয়নের উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হলেন । 

এদকে ‘কাঁণ্টনেণ্টাল সিন্টেম’ কার্যকরী করা নিয়ে নেপোলিয়নের 
সঙ্গে রাশিয়ার সম্রাট আলেকজাগ্ডারের বিরোধ বাধে । ইংলণ্ডের সঙ্গে 
বাঁণজ্য বন্ধ করার যে দেশ নেপোলিয়ন দেন ভা তাঁন উপেক্ষা করেন । 
ফলে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নেপোলিয়ন লসৈন্যে মদ্কো ভাভিযান 
করলেন। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে, খাদ্যাভাবে এবং রশ জনগণের 
বরোধতায় নেপোঁলয়ন মস্কো ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এতে 
নেপোলিয়নের সামারক খ্যাঁত নষ্ট হ'ল । 

স্পেন আধকার করবার পর নেপোলিয়ন কৌশলে তাঁর ভ্রাতা 
জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসালে স্পেনবাসণ খুব মমহিত হয় । তারা 
দেশে এক জাতায়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে। অত্যাচার ও. 
প্রাণদণ্ডের ভয় সত্তেও আন্দোলনকারীরা নেপোলিরনের সৈন্যবাহিনার 
উপর আক্রমণ চাঁলয়ে সাফল্য অন করতে লাগল । স্পেনবাসী সাহায্য 
প্রার্থনা করলে ইংলণ্ড তাদের সাহায্যে এগিয়ে আগে । ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে 
করাসীদের য:দ্ধ বাধে। প্রাশিয়াও জুযোগ বূঝে রাশিয়ার সাহায্যে 
নেপোলিয়নের বিরদ্ধে য:দ্ধে অবতীর্ণ হয়। আশ্টরয়াও প্রাশিয়ার সঙ্গে 
যোগ দেয়। কলে ১৮১৩ ধাঁন্টাব্দে পলপাঁজগ-এর যুদ্ধে ইউরোপাঁয় 
সন্মিলিত বাহনীর কাছে, নেপোলিয়ন শোচনায়ভাবে- পরাজিত হন। 
ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের চারটি বৃহৎ শান্তি যথা-- 
ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও আঁ্টরয়া চতুর্থ শান্তিসংঘ' গঠন করে। তাদের 
সামমালত বাহন ফ্রান্স আক্রমণ করলে নেপোলিয়ন পরাজিত হলেন' 
সিংহাসন ছেড়ে তখন তাঁকে এলবা দ্বীপে আশ্রয় নিতে হল। কিছুদিনের 
মধ্যে শান্ত সঞ্চয় করে আবার তান প্যারিসে ফিরে আমেন। কিন্তু পরপর 
দঃটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটারল? নামক যুদ্ধে 
[তান ইংরেজ সেনাপাঁত ভিউক-অব-ওযোলংটনের কাছে দারুণ ভাবে 
পরাজিত হলেন । এবার তাঁকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নিবাসিত করা হল। 
সেখানেই তিনি মারা যান (১৮২১, ওই মে )। 
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৩। ফরাসী বিপ্রবের স্থায়ী ফলাফল £__করাসী বিপ্লবের ফলাফল 
ইতিহাসে অত্যন্ত গরুত্বপর্ণ। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সেই দেশের 
জনগণ স্বৈরাচারী রাজতন্দ্ের উচ্ছেদ সাধন করে এক নতুন নজীর স্থাপন 
করোছল। পরবতাঁকালে ইউরোপের ইতিহাসে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে 
জনগণের বদ্রোহের মূলে ছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব । সাম্য, মৈত্রী ও 
স্বাধীনতা বিপ্লবের এই বাণী পাঁথবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবোধ ও 
স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করোঁছল । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও এই 
বিপ্লব এক নতুন অনপ্রেরণা দিয়েছিল। 


কালন্রম £ 
আমোরকার ফ্বাধীনতার ঘোষণাপন্র-":৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬ খ্রাঁঃ 
আমোরিকার স্বাধীনতা লাভ ১৭৮৩ খ্রীঃ 
ফরাসী দেশে নতুন প্রজাত্ঞান্দ্রক শাসন প্রাঁতষ্ঠা ১৭৯২ গ্রীঃ 
| ওয়াটারল;র যুদ্ধ ১৮১৫ খা; 
২৬৫ 
অনঃখখীলন? 
ব্লচনাত্মক প্রশ্ন 


-১। আমেরিকার উপাঁনবেশিকদের সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের বিবাদের 
কারণগলি উল্লেখ কর । 

২। আমোঁরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিবরণ দাও । 

৩। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর । 

৪। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সময়ের বিভিন্ন আঁবচকারগণাল বর্ণনা কর। 

৫। শিল্প বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। 

৬। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি উল্লেখ কর । 6 

৭। ‘কিভাবে ফরাসী বিপ্লবের প্রসার ঘটোছল? 

ন্ট । সৈনিক ও সম্লাট হিসাবে নেপোলিয়নের কীতত্ আলোচনা কর । 


১ 
হ। 

৩। 
৪1 


1 


৬। 
9.1. 


১। 
ক. 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(ঙ 
(চ) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 
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সংক্ষপ্ত উত্তরমহূলক প্রশ্ন 


যুক্িবাদের যুগ বলতে দি বুঝায় ? 

আমেরিকার দ্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকানদের সাফল্যের কারণ কি ? 
শিল্প বিপ্লবের অর্থ দক 2. 

কিভাবে ইংলশ্ডের কৃষি বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল ? 

রুশো, ভলতেয়ার ও মন্টেস্কুর মতবাদ কি ছিল? 

নেপোলিয়নের বিরদ্ধে ইউরোপের শক্িবর্গের বিদ্রোহ বর্ণনা কর। 
ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল উল্লেখ কর । 


বিষয়ম;খ’ প্রশ্ন 
শন্য স্থান পূর্ণ কর ঃ "= 
ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী __ ওপানিবেশিকদের উপর স্ট্যাম্প যা বসান।' 
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপাঁত ছিলেন ৷ 
সেফ্‌টি ল্যাম্প আবদ্কার করেন _: । 
বাষ্প যন্ত্র আঁবছ্কার করেছিলেন _ । 
হারগ্রীভসের উদ্ভাবিত ঘন্ত্রের নাম = | 
পার্শিয়ার পন্রাবলী” রচনা করোছিলেন __। 
বিপ্লবের সময়ে ফরাসীদেশের রাজা ছিলেন _-। 
নেপোলিয়ন __ খরাষ্টান্দে ফ্রান্সের সম্রাট পদ লাভ করেন। 


ইংরেজ সেনাপাঁত = ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত, 
করেন। 


(৫) __ সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। 


নহম ভন্্যাস্ম 
॥ ১৮১৫ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস ॥ 

(ক) জাতীয়াতাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রাতক্রিয়াশীল শক্তি ই 
নেপোলিয়নের পতনের পর বিজয়ী মিন্রশীন্তবর্গ ১৮১৫ খীঁষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার 
রাজধানী ভিয়েনা শহরে এক সম্মেলনে মিলত হন। এই সম্মেলনে 
গৃহীত ব্যকথা “ভিয়েনা চুক্তি’ নামে খ্যাত ! সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের 
মধ্যে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফেডাঁরক 
উইলিয়ম, ইংলণ্ডের পররাণ্টরমন্ত্রী ক্যাসল্রীগ, ফরাসী প্রাতানিধি ট্যাসিরাঞ্ড 
এবং জা্টিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্টোরানক ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভিয়েনা সন্মেলনের পর্বে ইউরোপে শান্তি বজায় রাখার জন্য গণতন্ত্র, 
জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বড় বড় আদর্শের কথা ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু 
সবই ছিল ফাঁকা আওয়াজ । কাধক্ষেত্রে রাজতন্ত্র ও দ্বেচ্ছাচারে বিশ্বাসী 
অন্মেলনের কর্ণধারগণ ফরাসী বিপ্লব হতে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ ও 
গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। তাঁদের নিজ উদ্দেশ্য চারতার্থ“ 
করার জন্য শেষ পর্যন্ত সেই পরানো নীতই অবলম্বিত হল। 
ভিয়েনা সম্মেলনের নীতিগীলকে তিনটি তাগে ভাগ করা যায়__ 
(১) রাষ্ট্র সমহের পুনবণ্টন ও ক্ষাতপুরণ, (২) ন্যায্য অধিকার ও 
(৩) শাল্তুনান্য নাত। 

(১) রা'্পম;হের প:নর্বণ্টন ও ক্ষাতপুরণ £ নেপোলিয়নের পতনের 
পর মিব্রশান্তুমূহ ইউরোপের পুনবণ্টনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। 
অছাভী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহ রাণ্ট্রের ক্ষতি হওয়াতে ক্ষাত 
পূরণের প্র“নও বিবেচিত হল। এর ফলে রাশিয়া পেল গ্র্যান্ড ডাঁচি অব 
ওয়াস-এর অধিকাংশ অণ্ুল, ফিনল্যান্ড ও বেসারোবয়া অঞ্চল । অণ্ট্রিয়া 
পেল পোল্যাণ্ডের কিয়দংশ, ইলিরিয়া অঞ্চল, উত্তর ইটালীর লোম্বার্ডও 
ভোঁনাঁসয়া অগুল। বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হল। 
প্রাশয়া পেল স্যাকংসাঁনর কতকাঃশ, পশ্চিম পোমেরানিয়া অঞ্চল এবং রাইন 
নদীর উভয় তাঁরের বিন্তার্ণ অগ্চস। পারসকার দ্বরংপ ইংলণ্ডকে দেওয়া 
হল হেলিগোল্যাণ্ড, মাল্ট, আইওানয়ান দ্বীপপনঞ্জ, ভ্রিনদাদ, উত্তমাশা 
অন্তরাপ প্রদেশ ও সিংহল। শাদ্তিদ্বরূপ নরওয়েকে ডেনমার্ক সাগ্র জ্য 


১৮১৫ খ্ান্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৮ 


সংহাঁতও বিনষ্ট হল। আসলে এই পুরস্কার হল ণবজেতার পুরস্কার ও 
1বজিতের শাস্তি” । 

(২) ন্যায্য আঁধকার £ এই নত অনুসারে ফরাসী বিপ্লবের পর্বে 
প্রতিষ্ঠিত রাজবংখগাঁল নিজ নিজ দেশের শাসন পরিচালনাতে পারায় 
অধিকারী হল । তাই ফ্রান্সে, স্পেনে ও ন্যাপলসে বো পারবারকে 
হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ রাজবংশকে এবং পিডমণ্ট-সাঙণনয়ায় স্যাভয় পরিবারকে 
পনঃপ্রাতষ্ঠা করা হল। 

(৩) শান্তসাম্য নাত £ ভিয়েনা সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল 
ফ্রান্সের শক্তি খর্ব করা এবং ইউরোপের কোন রাষ্ট্র যাতে অত্যাধিক 
ক্ষমতাশালী হয়ে অন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে না পারে তার 
বাবস্থা করা । তাই ফএন্নকে ফিরে যেতে হল বিপ্লবের পর্বের সীমারেখায়। 
ফ্রান্সের চারপাশের রাশ্ট্রগযীলকে শন্তিবদ্ধ করে তার উপর দাণ্টি রাখার 
বাবচ্থা হল । 

এইভাবে ভিয়েনা চান্তির মাধ্যমে সম্মেলনের কর্ণ ধারগণ জাতীয়তাবাদ 
ও গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে নিজ নিজ দ্বার্থাসাদ্ধর উদ্দেশ্যে ফরাসী 
বিপ্লবের প্ঢর্বতন অবস্থা পানঃদ্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন । তাঁরা পরের 
সম্পাত্ত আত্মাৎ করে নাচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়োছলেন। জনগণের 
ইচ্ছা আকাঙ্ছ্াপ্রাতক্রিয়াশল রাজনণীতাঁবিদদের স্বার্থপর নাতির কাছে কোন 
স্থান পেল না। ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারী প্রাতীন্রিয়াশীল কণধার- 
গণের মধ্যে আষ্টয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মেটারীনকের কাষাবলী £ মেটারীনক ছিলেন ভিয়েনা সম্মেলনের 
সভাপাঁত ও প্রকৃত পরিচালক । ইউরোপের ইতিহাসে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে ১৮৪৮ খ্াষ্টাবদ পর্যন্ত সময়কে ‘মেটারানকের যগ' বলা হয়ে 
থাকে। বলিষ্ঠ চার, অসাধারণ কটটনগীতিজ্ঞান, মানচিত্র সম্বন্ধে 
অভিদ্দতা প্রভীত গণের জনা তিনি সহজেই উপস্থিত প্রাতানিধি মণ্ডলীর 
উপর তাঁর প্রভাব বিল্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন । মেটারনিক ছিলেন 
গণতন্ত্র ও জাতারতাবাদের বিরোধী | তাঁর ্াতাকয়াশীল মনোভাবের 
জন্য তাঁকে কঠোর সমালোচনার দম্মন ily হতে হয়োছল। 


৮৬ ইতিহাস কথা--তৃতায় ভাগ 


মেটারনিক মনেপ্রাণে চেয়োছলেন যাতে আয়াতে কোনদিন গণতন্ত্র 
ও জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। তাই তান ভিয়েনা 
সম্মেলনের মাধ্যমে সারা ইউরোপেই এই ব্যবস্থা কার্যকর করলেন। 

এই সময়ে অ্টরয়া সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবন্থা ছিল ন্বৈরতান্তিক এবং 
সাম্রাজ্যের আঁধবাসাঁরা ছিল বহু জাতিতে বিভন্ত। মেটারনিক কঝোঁছলেন, 
গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করলে আশ্টুুয়া সাম্রাজ্য টিকবে না। 
তাই তান প্খিতাবদ্থা বজায় রাখার নীতি অবলম্বন করোছলেন। তানি 
নিজ সাম্রাজ্যে ম্ঠান্তদংগ্রামীদের কারারুদধ করলেন এবং সাম্রাজ্যের বান 
অংশে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। তাছাড়া তান সংবাদপত্রের বিধি নিষেধ 
আরোপ করেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় যাজক শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি করেন। 

এইভাবে মেটারনিকের কুটকৌশল ইউরোপের বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও 
জাতীয়তাবাদ সম্পণ'রুপে উপেক্ষিত হল এব প্রাতক্রিয়াশীল রাজবংশের 
স্বার্থ অগ্রাধিকার পেল। 

চতুঃপান্ত মিতালী £ ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম 
কাকির করার জন্য ইউরোপের প্রধান শান্তি“ একটি স্থায়ী গ্রাতিষ্ঠানের' 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ করস। ইাতপবে জার আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে 
প্রাতাষ্ঠত 'পাবত মৈত্ৰ’ ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। এইবার চরম 
প্রতিক্রিয়াশীল মেটারানিকের উদ্যোগে ১৮১৫ খীণ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 
চতুঃশান্ত মিতালি’ স্থাপিত হল রাশিয়া, প্রাশয়া, আণ্টিতুয়া ও ইংলণ্ড এই 
চারটি শান্ত নিয়ে। চতুঃশান্ত মিতালির উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা ছিল খু 
স্পণ্ট। করাসণ বিপ্লবের ন্যায় কোন বৈপ্লাবক উত্থান যাতে ইউরোপে না 
হয় সোঁদকে প্রখর দাণ্ট রাখা, প্রাকশীবপ্রব যুগের অবস্থার পঃনঃপ্রাতগ্ঠা 
করা এবং প্রীতক্রিয়াশীল শাসকদের আধিপত্য গড়ে তোলাই ছিল চত[ঃশান্তি 
মিতালির প্রধান উদ্দেশ্য -। কিন্তু বিপ্রব-প্রসত গণতন্ত্ৰ ও জাতীয়তাবাদকে 
দমন করা গেল না। পারম্পারক অবিশ্বাসের ফলে শেষ পর্যন্ত 
এই শৈন্রী চৃক্তিও ব্যৰ্থ হল। 

(খ) ১৮৭১ খাঁণ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে (ইটালী ও জাম্ণীনতে) 
জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্রের বিকাশ £ ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বিগ্রবীরা 


১৮১৫ ধ্রাণ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৮৭ 


পাশ্চম ইউরোপের সর্বত্র স্বাধীনতা, সামাজিক সমতা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার 
করোছল। তাই ইউরোপের পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে স্বাধীনতাস্পহা 
এবং স্বতন্ত্র স্বাধীন রাম্ট গড়ে তুলবার আকাত্ষা জেগে উঠোঁছল। 
উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে ইটালী ও জামানীতে আমরা যে ফ্বাধীন 
জাতগয় রাষ্টু স্থাপনের চেষ্টা দেখতে পাই তার মুূলেও ছিল ফরাসী 
বিপ্লবের প্রভাব । 

বহঃকাল ধরে ইটালী ও জার্মানীতে কোনরকম রাজনৈতিক একতা 
ছিল না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিদ্তারের ফলেই এই দ:টি দেশের 
আঁধবাসাদের মধ্যে সবপ্রথম গণতন্ত্র ও জাতীরতাবাদের উন্মেষ হয়েছিল। 


রণ ইটালী 

এক্য প্রতিষ্ঠার পুর্ণ ইটালী : ফরাসী বিপ্রবের পর্বে ইটালী 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষ;দ্র রাণ্ট্রে বিভন্ত ছিল৷ এই রাষ্ট্রগুলির শাসকবগেরি 
আযোগ্যতা ও অত্যাচারের ফলে ইটালীয়দের দুঃখের সীমা ছিল না। 
কিন্তু যখন সার্ডীনয়া ও [সিসিল দীপ ব্যতাঁত ইটাল'র প্রায় সমন্ত অংশই 
নেপোলিয়নের আধকারে আসে তখন সম্রাট নেপোলিয়ন প্রায় সমগ্র 
ইটালীকে এক শাসন ব্যবস্থার অধীনে এনে ইটালগতে জাতায় এক্যের 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু হেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ গ্াণ্টাব্দে 
ইউরোপীয় মিন্রবর্গ আণ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় মিলিত হয়ে ইউরোপের 
রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবদ্থার পানগঠিন করেন। ভিয়েনা ব্যবদ্থার ফলে 
উত্তর ইটালীতে আষ্টিয়ার আধিপত্য, মধ্য ইটালীতে পোপের আধিপত্য এবং 
দক্ষিণ ইটালশর 'সাঁসাল ও ন্যাপলসে বুবোঁ বংশের আধিপত্য স্থাপিত 


. হল। ফলে ইটালীতে কোন রাজনৈতিক এক্য থাকল না এবং ইটালী 
নামটি শযধঃমান্র ভৌগোলিক সঙ্ঞায় পর্যবসিত হল। ইহা আবার বিভন্ত 


হয়ে পরাধীন ও অত্যাচারী প্রাতিক্রিয়াশীল শাসকবগের পদানত হল। 
১৮১৫ গ্রাঞ্টাব্দের পর থেকেই ইটালীর আঁধবাসাগণ গণতন্ত্র, একা ও 

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করে। ইটালীর বিভন্ন স্থানে কতকগীল 

গুপ্ত সামত গড়ে ওঠে। এই সব গাপ্ত সামাতর মধ্যে “কারবোনারা? ছিল 


৮ ইাঁতহাস কথা-_তৃতায় ভাগ 


খুবই উল্লেখযোগ্য ' গোপন বডঘন্ত্র ও প্রকাশ্য বিদ্রোহের ম্যধ্যমে 
কারবোনারীর সভ্যগণ ইটালীতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা 
করেন তাঁরা ন্যাপলসে বিদ্রোহী হলে ন্যাপলসের রাজা দ্বিতীয় ফাঁডনন্যান্ড 
আশ্টিয়ার সামারক সাহায্যে ইটালীর দ্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ করে দেন । 


গিয়েমো-সার্ডনিয়া রাজ্য [| (0 রঃ 
১৮৫৯ শান্টাব্দে সংযন্ত 1 

১৮৬০ 5১ 39 রী = 
১৮৩১ 52 22 
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এই সমন্ত বিদ্ৰোহ ব্যৰ্থ হলেও ইটালীর জনগণের মনে জাতাীয়তাবোধ, 
এঁক্যবোধ ও দেশপ্রেমবোধ অটুট রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন ইটালীর জননায়ক 
সা্ীসান। তাঁর আদর্শবাদ ইটালীকে দ্বাধীন ও এক্যবদ্ধ করতে হথেষ্ট 
সাহায্য করোছল । 


১৮১৫ শ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৮৯, 


মাধাসনদ £ জেনোয়ার এক সঙ্গাত-সম্পন্ন মধ্যাবস্ত পাঁরবারে ঘোসেপ. 
মাতাসনীর জন্ম হয়।. তরুণ বরসেই মাৎাসনাী দেশের জন্য তাঁর জীবন 
উৎসগ করোঁছিলেন ৷ আশ্টিয়া ও তাশ্টরিয়ার অন্‌গত ইটালপর শাসকবগ্গের 
প্রীতি তাঁর ঘৃণার অন্ত ছিল না। 
প্রথম জীবনে মাধীসনঈ “কারবোনারী” 
নামক গুপ্ত সাঁমাঁতর সভ্য. হন । ১৮৩১ 
গ্রষ্টাবেদ তিনি “তরুণ ইটালণ” নামক 
এক গণপ্ত সাঁমাঁভ গঠন করেন । এই 
সামাতর উদ্দেশ্য ছিল ইটালীকে 
এক্যবদ্ধ স্বাধীন গণভাপ্রিক রাণ্টে 
পাঁরণত করা ৷ ভবে ইটালীর স্বাধীনতা 
যুদ্ধ কোন বৈদোশিক সাহাষা গ্রহণ না হাদি 
করাই ছিল মাতাসনীর নণীত। ১৮৪৮ প্রাপ্টাব্দের বিপ্লবে মাৎসিনীর 
অন:চরবর্গ আঁ্টুয়ার বিরুদ্ধে অস্মধারণ করে। বিপ্লবীগণ পিডমপ্ট- 
সাঁডনয়ার আঁধপাঁভ চার্লস আযালবাটকে আষ্টুয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
আহ্বান জানায়। চার্ল'স আলবাট" আষ্টয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে, পরাজিত 
হন। এঁদকে বিপ্রবীগণ রোমে আন্দোলন শুর করলে পোপ রোম ত্যাগ 
করেন এবং মাৎীসনীর নেতৃত্বে রোমে একাঁট সাধারণতন্দ্ের প্রাতিষ্ঠা হয়। 
কিন্তু ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী এই নবজাত সাধারণতন্দ্রকে ব্বংস করে এবং 
মাতসনী দেশত্যাগ করে চলে যান। ও 

এদিকে ইটালীয়দের মনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করতে এবং ইটালীকে 
একাবদধ স্বাধীন রাণ্টে: পাঁরণত করতে কাভুর সবাপেক্ষা গুরু্পর্ণ 
ভাঁমকা গ্রহণ করেছিলেন । 

কাভার £ পিডমণ্টের এক .আভিজাভ পাঁরবারে কাউন্ট ক্যামলো ডি 
কাভুরের জন্ম হয়। কাভ.র উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করোছিলেন এবং ইংলণ্ড, 
কান্স প্রভাতি দেশে ভ্রমণ করে এ সমস্ত দেশ সম্বন্ধে প্রতাক্ষ জ্ঞান লাভ 
করোছিলেন। ১৮৫২ খ্রন্টাব্দে পিডমণ্ট-সার্ডানয়ার রাজা ভিই্টর 
ইমানয়েল কাভ[রকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। 


হীতহাস কথা_-তৃতীয় ভাগ 


আষ্ট-য়াকে বিতাড়িত করে ইটালীকে িডমপ্ট-সার্ডীনয়ার নেতা 
এক এক্যবদধ স্বাধীন রাষ্ট গঠন করাই.ছিল কাভ্‌রের উদ্দেশ্য । তিনি 
জানতেন, এই উদ্দেশ্য িদ্ধির জন্য প্রয়োজন পিডগণ্ট-সাডিণনয়ার 
-শান্তুবাদধ ও বৈদোঁশক সাহায্য ৷ 
বিদেশ শান্তর সাহায্য লাভের জন্য তান ইল-ফান্সের পক্ষে রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের পর 
তান ১৮৫৬ খাণ্টাব্দে প্য।াঁরসের 
শান্তি সম্মেলনে আমান্ত্রত হন এবং 
ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ও 
ইংলগ্ডের সহানুভ্বীত লাভ করেন। 
27752 ১৮৫৮ থাণ্টাব্দে কাভ্‌র তৃতীয় 
কাভার নেপোলিয়নের সঙ্গে এক চান্ত করেন। 
নেশোলয়ন সাঁড“নয়াকে আষ্টএয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সাহায্য করবার 
প্রাতঞ্াত “দেন। এর পর কার কৌশলে আষ্টংয়াকে যুদ্ধ ঘোষণা 
করতে বাধ্য করেন। ফ্রান্স ও সার্ডীনয়ার মিলিত বাহিনণ অণ্টিুয়াকে 
পরাজিত করে, কিন্তু বদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই অণ্টুয়ার সঙ্গে তৃতীয় 
নেপোলিয়নের সাধ হয়। এর ফলে সার্ভীনয়া আশ্টয়ার নিকট থেকে 
কেবলমাত্র লো।ম্বাড লাভ করে। 
এই সময়ে টান্কেনি রোমানা, পামা প্রভীত রাজ্যের আঁধবামধবন্দ 
গণভোটের মাধ্যমে সাডিশনয়ার সঙ্গে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণ। করে। 
নেপোলিয়নের অন্ঃমোদন লাভের জন্য কাভ'র ফ্র'ন্সকে নস ও স্যাভয় 
দান করেন। বিনা বাধায় মধ্য ইটালীর পার, 


মোডেনা প্রভাতি রাজ্য 
সা্ডানয়ার সন্ধে বত হল এবং ইটালীর এক্য বহদ্দ;র অগ্রসর হল। 
এই সময়ে দাক্ষণ ইটাল 


ীর নাসলিতে জনসাধারণ বিদ্রোহ শুর; করে 
এবং বিখ্যাত বিপ্লবী গযারিবল্ডার সাহায্য প্রার্থনা করে। 
__ গ্যারিব্ডাঁঃ গার্ড) ছিলেন মাথাসনীর শিষ্য। 'সাঁসালর 
গপ্রাহীদের আমন্রণে ১৮৫০ খাপ্টাব্দে তিনি তাঁর এক সহস্র “লালকোতা” 
নিয়ে সিসিলিতে উপস্থিত হন। কিছযদনের মধ্যে একে একে সিঁসলি ও 


১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৯১ 


ন্যাপলসের প্রায় সমদ্ত ব্থানই তাঁর হন্তগত হয়। ন্যাপল্‌সএর পতন 
ঘটলে গ্যারিব্ডী ন্যাপল্‌স: ও 
1সাঁমীলি ভিক্টর ইমানখ়েলের হাতে 
ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর 
গ্রহণ করেন । 

১৮৬১ গ্রাষ্টাব্দে টুরিনে ইটালীর 
জাতীয় মহাসভার আঁধবেশনে ভিষ্টর 
ইমানযয়েলকে  এক্যবদ্ধ ইটালীর 
রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। 

মাতীসনীর আবেগময় স্বদেশ- 
প্রেম, কাভুরের . রাজনশীতজ্ঞান ও গ্যারিবল্ডী 
শ্যারিবজ্ডীর বীরত্বের ফলে নতুন ইটালীর জন্ম হয়। ।কম্ভ; ভেনিস ও 
রোম তখনও পর্যন্ত ইটালীর অন্তভ্ন্ত হয় নি। ১৮৬৬ খাষ্টাব্দে 
প্রাশিয়ার সঙ্গে অণ্টিয়ার যুদ্ধ বাধে। এই ঘাদ্ধে ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষে 
যোগদান করে। যুদ্ধে আষ্টযয়া পরাজিত হয়ে ভেনিস ত্যাগ করতে বাধ্য 
হয় এবং ভোনস ইটালীর অন্তভন্ত হয়। 

১৯৭০ গ্রাপ্টাবেদ প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যদ্ধ বাধে । এই যৃদ্ধেও 
ইটালণ প্রাশিয়ার পক্ষ অবলদ্বল করে। ফলে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন 
রোম থেকে করাসী সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধা হন। এই সুযোগে ইটালন 
রোম আধকার করে। ঢা প্রায় সমগ্র ইটালীতে এক এক্যব্দধ 


রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়! 


জার্মান 
এক্য প্রতিষ্ঠার পর্বে জামণানর অবদ্থা £. করাপী বিপ্লবের আদর্শে 
জামান জাতির মধ্যে এক নবজাগরণ সা হয় এবং তারা জাতীয়তা ও 
দেশাত্মবোধে অন্যপ্রাণত হয়। নেপোলিয়ন জামানির ভাববাৎ এব্যের 
পথ প্রণস্ত করেন। [তান অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যের অবসান ঘাটয়ে 
জামর্টীনতে অল্প সংখ্যক রাজ্য গঠন করেন। ভিয়েনা সম্মেলনে ইটালীর 


৯২ ইতিহাস কথা- তৃতীর ভাগ 


ন্যায় জার্মানর এঁক্যের আশা ব্যর্থ হলেও জামদীনদের মধো এক্য' 
প্রাতষ্ঠার প্রয়োজন ও আকাক্ষা বৃদ্ধি পায় । যখন ১৮৪৮ গ্রণ্টাব্দের জুলাই 
বিপ্লবের ঢেউ এসে জামানিতে লাগে, তখন জামির জনপ্রাতীনাধগণ 
কাত্কফুটে-এক জাতীয় মহাসভায় ালত হন এবং প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ 
ফ্রেডারিক উহীলয়মের নেতৃত্বে এক্যবগ্ধ জামান গঠনের সিদ্ধান্ত করেন । 
শীন্তগালী উত্নীতশশল রাষ্ট্র প্রাশিয়া এই কার্ষের সম্পূর্ণ উপযাস্ত ছিল । 
এই সময় জাম্মীনর রাজনীতিতে বিসমাক* নামে এক জনাপ্রয় নেতার 
আবিভাবে এক্যবদ্ধ জার্মান গঠনের আশা আরও দ:ঢ়তর হল। 
িসমাকঃ অটোভন 'বসমার্ক ছিলেন প্রকৃত শাঁন্তশাল' নেতা । 
ত্রাণ্ডেন বার এক আঁভজাত পাঁরবারে তাঁর জম্ম হয়। মীশ্রত্ব গ্রহণের 
পে বিসমাক* ফ্রান্স ও রাশিয়ার 
রাজদতরূপে কাজ করেন। তানি 
গণতন্ত্ৰ ও প্রগতিশীল আন্দোলনের 
বিরোধা ছিলেন বটে কিন্তু প্রাশিয়ার 
নেতৃত্বে শক্তিশালী এক্যব্দধ জামান 
গন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য । 
বিসমাক জানতেন যে, এই লক্ষ্য 
পৌছতে হলে আ্টয়া ও ফ্রান্সের 
সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে! 
বিসমার্ক সেজন্য তান তাঁর সৈন্যবাহিনীকে: 
স্থাশক্ষিত ও শান্তণালী করে তোলেন । N 
ডেনমাকের রাজার শাসনাধাঁন শ্লেজীভগ ও হলস্টাইন নামক দুটি 
জার্মান প্রদেশের উদ্ধারের জন্য বিসমার্ক আশ্য়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে 
ডেনমাকেরি বিরদ্ধে যদ্ধ করেন এবং এই যুদ্ধে ডেনমাক পরাজিত 
হয়। কিন্তু এ দই প্রদেশের ভাগ নিয়ে প্রাশিয়া ও আশ্ট্রয়ার মধ্যে 
বিবাদ উপস্থিত হয়। 'বিসমার্ক ১৮৬৬ খঁণ্টাব্দে কৌশলে আঁ্টয়াকে 
যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করেন। আশার কাছ থেকে ভোঁনাশয়া 
লাভের আশায় ইটালী প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। যুদ্ধে আশ্ট্িয়া 


১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস + DS 


সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং বিসমার্ক শ্লেজভিগ, হলস্টাইন, হ্যানোভার, 
হোসি, ফ্রাৎকফুট প্রভৃতি প্রাশিয়ার লক্ষে যুক্ত করেল । ইটালগ ভেনিশিয়া 
লাভ করে। 


হাহা 
ED 


৯৮৬৬ আবিজ্টাব্দে 


১. ১৬৭১ শ্রণঃ 
কম্স হইতে 


(১৭১ খা) 
নর এঁক্য 


বিসমার্ক জানতেন ফ্রান্সের সঙ্গে সংগ্রাম ঝাতীত তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ 

হবে না। তৃতীয় নেপোলিয়নও তাঁর সীমান্তে-একাবদ্ধ শক্তিশালী জামান 

রাষ্ট সহ্য করতে প্রন্তুত ছিলেন না: এখানেও বিসমার্কের কৌশলে. 
ইতিঃ কথা (VII )—: 


৯৪ ইতিহাস কথা--তৃতীয় ভাগ 


১৮৭০ ধ্রাষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশরার বিরদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন? 
যুদ্ধে ক্রান্স শোচনীয় ভাবে পরাজত হয় এবং প্রাশরা আলসেস্‌ ও 
লোরেন প্রদেশ লাভ করে। এই সময় জামনি রাষ্ট্রগনীলর প্রাতাঁনাধগণ 
একত্র মালত হয়ে প্রাশিয়ার রাজা 'উহীলয়মকে জামানীর সম্রাট বলে 
বোষ্ণা করেন। 

এইভাবে ১৮৭১ শ্রী্টাব্দে এক্যবদ্ধ জামান রাণ্ট্রের জন্ম হয় 
বিসমার্ককেই এই নতুন রাষ্ট্র স্রষ্টা বলা যেতে পারে । 

গা) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ 

সংচনা £ দ।সত্ব প্রথা আঁত পুরাতন । প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে 
দাসত্ব প্রথা বিশেষভাবে {কতার লাভ করে। 1কম্তু রোমান সাশ্রাজ্যের 
পতনের পর ইউরোপ থেকে ক্রীতদাস প্রথা ক্রমে ক্রমে উঠে যায়। পরব 
কালে যখন ইউরোপীয়গণ পাঁথবীর বিভন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপন করতে 
আরম্ভ করে, তখনই দাসপ্রথা পূনরায় নতুন করে প্রগালত হয়। ইউরোপের 
শবাভন্ন জাতির লোক এই সময়ে আফিকার উপকূল থেকে নিগ্রোদের 
অপহরণ করে আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রের মালিকদের কাছে বক্রয় করতে 
আরম্ভ করে। ক্রমে আমোরকাতে এই দাস-ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক 
ব্যবসায় পাঁরণত হয় । ; 

ক্ৰীতদাসদের জীবন ছিল দ:ঃখময় । গর;-ভেড়ার ন্যায় তাদের কৃষ- 
ক্ষেত্রের মালিকের কাছে বাঁক .করা হত ৷ সেখানে তাদের ভাগ্যে জ:টত 
অবর্ণনীয় অত্যাচার ৷ উনাবংশ শতকের প্রথমে ইউরোপের জনম্ত ক্রীতদাস 
প্রথার বিরুদ্ধে যায়! ক্লীতদাসদের দ:ঃখময় জীবনের কথা জনসাধারণের 
মনে করুণার সপ্তার করে। ফলে ইউরোপে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে - 
আন্দোলন আরদ্ভ হয়। এই আন্দোলনের ঢেউ আমোরকাতে এসেও 
উপস্থিত হয় এবং দাস প্রথার বিরুদ্ধে সেখানেও আন্দোলন গড়ে 
উঠতে থাকে । 

আমোরকার গৃহযুদ্ধের কারণলমু £ এই দাস প্রথার উচ্ছেদ নিয়ে 
উত্তর ও দাঁক্ষণ আমোরিকার রাষ্ট্রগীলর মধ্যে এক বিরোধ দেখা দিল। 
উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে আমৌরকা যনন্তরাণ্ট্রের উত্তরাংশের রষ্ট্রগুলি - 


১৮১৫ খ্রাঞ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস . ৯৪ 
শশজ্পে, বাঁণজ্যে সমদ্ধিশালী হয়ে ওঠে । এ শিল্প প্রধান অণ্ুলে দাস- 
শ্রাসক অপেক্ষা স্বাধীন শ্রামকের প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী। জ্বতরাং, 
ক্রীতদাস রাখার বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকায় উত্তরের রাষ্টরগীল দাসত্ব 
প্রথার বিরোধী ছিল। কিন্ত যাক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণাংশের রাষ্ট্রগযীলতে বৃহৎ 
বৃহৎ কৃঁবক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আখ, তামাক, তুলা প্রভাত উৎপাদন হত। 
এই কৃষিক্ষেত্রের মালিকেরা মনে করত দাস-শ্রামক ব্যতীত তাদের কাজ 
চলতে পারে না। স্থতরাং স্বাধীন শ্রামক-প্রথার পক্ষপাতী উত্তরের 
রাষ্্গযীল ও দাসত্ব প্রথার সমর্থক দক্ষিণের রাষ্ট্রগঞীলর মধ্যে এক {বিরোধের 
সূচনা হয়। ধা 

এই সময়ে যাক্তরাষ্ট্ের পাশ্চমে কতকগ-ীল নতুন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। 
উত্তরের রাষ্ট্রগাঁল এই নতুন প্রদেশগণুলতে দাসত্ব প্রথা প্রচলনের বিরোধীতা 
করে। 1কন্ত্‌ দাঁক্ষণের রাষ্ট্রগীল এই সকল স্থানে দাসত্ব প্রথা প্রচলন 
বজায় রাখতে বদ্ধপাঁরকর হয় । এই নিয়ে উত্তর ও দাঁক্ষণের রাষ্ট্রগযীলর 
মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। 

আপোষে এই বিরোধের মীমাংসার চেপ্টা করা হল । কন্ত; সে চেষ্টার 
ফল বেশীদন স্থায়ী হযান। দাস প্রথা নিয়ে বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ 
পেতে লাগল ৷ ঠিক এ অবদ্থায় {মস হ্যারয়েট বাঁচার স্টো-র টম কাকার 
ZB ( Uncle Tom’s Cabin ) নামক প:্তকটি প্রকাশিত হল। 
এই পু্তকে ক্রীঁতদাসদের শোচনীর দ.দ‘শার কথা মর্মম্পশী ভাষায় 
[লিখিত ছিল ৷ এই প:দ্তক প্রকাশের ফলে সমন্ত উত্তরাঞ্চলে দাস প্রথা 
বলোপের পক্ষে প্রবল আন্দোলন শুরু হল । 

এই পাঁরশ্থাততে দাস-প্রথা বিরোধী শান্তুগীল মিলিত হয়ে 
“সাধারণতন্দ্রী” দল নামে একটি দল গঠন করল । ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই 
সাধারণতন্ব্ী দলের রাণ্ট্রগীলর মনোনীত প্রার্থী আব্রাহাম িৎকন 
যুক্তরাষ্ট্রের সভাপাঁতির পদে 1নিবাচিত হন এবং নিবচিনের ফলেই উত্তর ও 
দাঁক্ষণের রাষ্ট্রগীলর মধ্যে যুদ্ধ বাধে । 

আব্রাহাম িকনের ভুমিকা £ ১৮০৯ প্রাঁটণব্দে আব্রাহাম লিও্কন জন্ম 
গ্রহণ করেন। এক দরিদ্র পারবারে তাঁর জন্ম হয়। তান অসাধারণ 


৯৬ ইাঁতহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


শারারক শান্তর অধিকারী ছিলেন। লিগকন দাসত্বপ্রথার চরম বিরোধ 


ছিলেন। তাঁর জীবনের দ:টি উদ্দেশ্য ছিল। একটি হল আমোঁরকা 
থেকে দাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা এবং অপরটি হল যুন্তরাণ্ট্রের অখণ্ডতা 
বজায় রাখা। 
দাসত্ব প্রথার বিরোধী আব্রাহাম লিৎকন গ্যন্তরাশ্টের সভাপতি নিযুত 
হলে দক্ষিণের রাষ্ট্রগীল মনে করল যে, এইবার" দেশ-থেকে দাসত্ব প্রথা 
উচ্ছেদ করা হবে। সুতরাং ভারা 
যডস্তরাষ্ট থেকে বাইরে এসে নতুন 
এক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করল। লিজ্বন 
দাক্ষণের রাষ্টরগনীলর এই কাজকে 
শাসনতন্ত্র বিরোধী বলে মনে 
করলেন। সুতরাং, তিনি বল-প্রয়োগ 
করে দক্ষিণের রাষ্ট্গূলিকে যায 
রাখবার সংকল্প করেন। ফলে 
উত্তরের রাণ্ট্রগযীলর সঙ্গে দাক্ষণের 
আব্রাহাম িকন রাষ্টঃগঠাীলর গ্‌হযদদ্ধ 'আরম্ভ হয় । 
প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে । এই যুদ্ধের মধ্যেই ১৮৬৩ প্রান্াব্দে 
আরাহাম লিণ্কন দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করেন । এই গৃহযুদ্ধে 
শেষ পর্যন্ত উত্তরের রাষ্টরগীল জয়লাভ করে। ফলে যাক্তরাষ্টে জাতীয় 
এক্য অব্যাহত থাকে ও আমোরকার নিগ্রো আঁধবাসীগণ নাগারক 
অধিকার পায় ॥ 
(ঘ) ইউরোপের শিল্পায়ন (যত্ৰ সভঃতা) 
ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্রব ক্রমে ইউরোপের দেশগ:লিতেও ছড়িয়ে পড়ে । 
ইটালী, অষ্টরয়া, জামান, রাশিয়া প্রভাতি দেশে শিল্পের দ্রুত অগ্রগাঁত 
পারিলাক্ষত হয়। নতুন নতুন যন্বের সাহায্যে পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের ফলে 
এই সব দেশে মানব-সভ্যতার উন্নাত ঘটে এবং ইউরোপের যন্ত্র এ সাতার যুগ 
শর; হয়। শিল্পের প্রয়োজনে নতুন নতুন যন্ন্রের উদ্ভাবন হতে থাকে। 
ক্রমে মান:ষ যন্ত্রের দাসে পাঁরত হয়। বিত্তবান লোকেরা শিল্পে অর্থ 


১৮১৫ খাঁষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৯৭ 


বিনিয়োগ করতে থাকলে দেশে বড় বড় কল-কারখানা গড়ে ওঠে। কলে 
শহরে কর্ম প্রার্থীদের ভাঁড় বাড়তে শুরু হল এবং শহরের চারাদকে বসতি 
গড়ে উঠতে লাগল । শিল্পকে আশ্রয় করে ইউরোপায় সমাজ ও অর্থনীতির 
যে রূপরেখা গড়ে ওঠে তাকে -বলা হয় শিল্পায়ন । যন্ত্রের দৌলতে 
অমাজ-জীবনের চেহারা পাল্টে গেল। তাই সভ্যতার আর এক নাম 
ফন সভ্যতা । 

ফলাফল £ প্রথমতঃ, শিল্পায়নের ফলে অল্প পারশ্রমে অধিক উৎপাদন 
সম্ভব হল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বি্তার লাভ করল এবং ইউরোপীয় 
দেশগুলির মধ্যে বাণাজ্যক প্রাতযোগিতা বৃদ্ধ পেল। 

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা মত প্রাতাট জিনসের 
উৎপাদনের ফলে মান্দষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে গেল। সমাজ-জীবনে 
আধ্বানকতার ছোঁয়া লাগল । 

তৃতীয়তঃ জামদারদের নানারকম অত্যাচারের ফলে কীঁষজীবীরা 
চাষাবাদ ত্যাগ করে দলে দলে কারখানায় এসে শ্রমিকদের দল ভারী 
করতে লাগল । 

চতু্থতঃ, শিল্পায়নের উল্লেখযোগ্য ফল হল প'জিবাদের জন্ম। 
সমাজে মালিক ও. শ্রমিক দঃটি শ্রেণীর উদ্ভব হল। মালিক শ্রেণী ধনী 
থেকে ধনীতর হতে লাগল, আর তাদের শোষণে শ্রমিক শ্রেণীর অবদ্থা 
ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল । ফলে শ্রামকেরা তাদের অবস্থার উন্নাতর জন্য 
শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলল এবং ' ন্যায্য অধিকার দাবি করল। এইভাবেই 
.আওয়েন প্রমূখ নেতার পারচালনায় ইংলণ্ডে শরু হয়েছিল চাটি 
আন্দোলন । 

প্নীজবাদের বিকল্প হিসাবে ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদ দেখা দিল। 
সমাজতদ্রনাদের মূল কথা হল-_কল-কারখানা, জাম-জমা সব কিছুরই 
মালিক রাষ্ট্র। এগ্দাীল থেকে অর্জিত. আয়ে সকলেরই সমান 
অধিকার থাকবে। শ্রমের বিনিময়ে রাষ্ট্র সকলেরই ভরণ-পোষণের 
ব্যবদ্থা করবে। এরূপ আধ্মীনক সমাজতন্ত্রবাদের জনক ছিলেন 


কাল মাকসি। 


5 ইতিহাস কথা__তৃতীয় ভাগ 


কার্ল মাকর্স £ ১৮১৮ খান্টাবেদ কাল‘ মার্স জাম্যীনর রাইনল্যান্ড-এ 
জন্মগ্রহণ করেন । তান জাতিতে ছিলেন ইহুদী ৷ তানি বান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে হীতহাস, দর্শন এবং আইন শান্তর অধ্যয়ন করেন । 

মাস জান্ীনর বিখ্যাত দাশশীনক হেগেলের মতবাদের দ্বারা 

{বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়োছালেন। কিছ্যাদনের মধ্যে তান জাম্মানর 
বৈপ্লীবক আন্দোলনের সচ্গে যাস্ত হন এবং একাঁট বামপন্থী সংবাদপর্রের 
সম্পাদনা করেন। প্রাশিয়া সরকার 
তাঁকে দেশ থেকে নিবাঁসিত করলে 
তান প্যারিসে চলে আসেন এবং পরে 
সেখান থেকে ব্রাসেলসে যান। সেখানে 
তিনি সমাজতন্ব্রবাদী ফ্ৰেডারিক 
এণ্গেলস-এর সহযোগিতায় ১৮৪৮ 
থাষ্টাব্দে “সাম্যবাদী ইস্তাহার' প্রকাশ 
করেন। এর 'মধো তান সর্বপ্রথম 
আধ্বীনক সমাজতন্দ্রবাদের বিজ্ঞান 

সম্মত ব্যাখ্যা করেন। পরবতর্গকালে 

[তান ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন এবং তাঁর বিখ্যাত বই ভাস: ক্যাপিটাল” রচনা 
করেন। 

. মাকসের মতে মানব জাতির হীতহাস অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা 
নিযান্্রত হয়। তানি বলেন, মানব জাতির ইতিহাস হল অব্বাচ্ছির শ্রেণী 
সংগ্রামের কাহিনী । তাঁর এই মতবাদ সব্ধপ্রথম রাশিয়াতে সাফল্য লাভ 
করে। কাল মাসের মতবাদকে বলা হয় সাম্যবাদ । 

এগ্গেলস £ এণ্গেলস্‌ ছিলেন কাল" মাকসের বন্ধ্য। জাম্মীনর 
বারসেন শহরে তাঁর জন্ম হয়। কাল" মাকস যখন প্যারিসে যান তখন 
সেখানেই এহ্গেলস-এর সচ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তারপর মাকস এবং 
এগ্গেলজ একসঙ্গে ব্রাসেল্স-এ যান । মাক্সের মতবাদ ব্যাখ্যা করে 
এগ্গেল.স কয়েকটি বই লিখোঁছলেন। “সাম্যবাদী ইস্তাহার' বইটি মাক'স 
এবং এগ্গেলসং দুজনে মিলে রচনা করেছিলেন। 


Ca 


রি 


১৮১৩ খ্রীণ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৯৯ 


কালক্ুম 
ভিয়েনা সন্মেলন ১৮১৫ ধীঃ 
মেটারানকের যুগ “১৮১৫-১৮৪৮ এঃ 
চতুঃশক্তি মিতালি Y ১৮১৫ ধাঁঃ 
মাতীসনী ১৮০৫-১৮৭২ প্ৰাঃ 
কাভুর ১৮১০-১৮৬১ খ্রীঃ 
গ্যারিবল্ডী ১৮০৭-১৮৮২ প্রাঃ 
বিসমার্ক ১৮১৫-১৯১৮ প্রঃ 
আব্রাহাম 1লৎকন ১৮০১-১৮৬৫ থ্রী: 
কাল মাক‘স ১৮১৮-১৮৮৩ খ্রীঃ 

অনহুণদীলনী 

রচনাত্বক প্রশ্ন 


১। 
(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(ঙ) 
(6) 


ভিয়েনা সন্মেলনের দ্বারা কিভাবে ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ও 
গণতন্ত্রের ভাবধারা নষ্ট হয়েছিল? 
বিচ্ছিন্ন ইটালণ কিভাবে এঁকালাভ করল সে কানা লেখ। 
কিভাবে জামান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয় তার বিবরণ দাও । 
আমোরক'র গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম 1লঙ্কনের ভ্‌মিকা উল্লেখ কর । 
ইউরোপের যন্ত্র সভ্যতা ও তার প্রভাব বর্ণনা কর । 

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন 
মেটারাঁনক সম্পর্কে কি জান ? 
চতুঃশক্তি মিতালি কাদের মধ্যে হয়েছিল এবং কেন? 
ইটালীর এঁকা স্থাপনে মাৎসিনীর অবদান বর্ণনা কর। 
একা লাভের পর্বে জামানির অবস্থা কিরূপ ছিল ? 
আমেরিকার গৃহযুদ্ধের মূল কারণ কি? 
কার্ল মার্কস: ও এম্গেলন: সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

বিষয়ম:খী প্র্ন 

দু এক কথায় উত্তর দাও ৪ 
ভিয়েনা সম্মেলনের সভাপতি কে ছিলেন? 
নবীন ইটালীর স্রষ্টার 'তনজন নেতার নাম কর। 
বিসমার্ক কে ছিলেন ? 
পম কাকার কুটীর’ বইটি কার লেখা ? 
আব্রাহাম চিকন কে ছলেন ? 
কাকে ‘আধনেক সমাজতন্ত্বাদের জনক’ বলা হয়-ট 


দশম আনাম 


(ক) চীনের ঘটন। প্রবাহ (১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত ) 

বর্তমান যুগের প্রথমভাগে চীন সাম্রাজ্য পশ্চিমের ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভাতি 
যে কোন দেশে অপেক্ষা যেমন বড় ছিল, তেমান ধনে, জনে, শিল্পে ও 
সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিল ৷ নিজ সভ্যতার অভিমানে চন পাশ্চাত্য জগৎকে 
হাঁনচক্ষে দেখত, পাশ্চাত্যের বাঁণকদের তেমন আমল দিত না এবং তাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করত না। তারপর উনিশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলঞ্ডের চাপে চীন পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে বাণিজ্য 
সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়। এর পর থেকে চীন পাশ্চমের 
সাগ্রাজ্যবাদীদের ছারা পদে পদে লাঞ্চিত হতে থাকে । 

(১) আহিফেন বুদ্ধ £ চীনের সংকট আসন্ন হল ইংরেজগণকে উপলক্ষ্য 
করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা চীনদেশে 
আফিম রপ্তানি করত। কিন্তু আফিম সেবন দেশবাসীর পক্ষে ক্ষাতকর 
বলে চাঁন সম্লাট তা একেবারে বন্ধ করে দিতে দ়প্রাতজ্ঞ হালেন। তখন 
থেকে আরম্ভ হল চীনে গোপন আফিম রপ্তানি। আফিম রপ্তানি করে 
ইংরেঞ্জগণ বহু অর্থের আঁধকারী হল। এই গোপন ব্যবসায়ের কেন্দ্রন্থল 
ছিল ক্যাপ্টন। চাঁন সম্রাট আফিমের গোপন ব্যবসা বন্ধ করতে তাঁর একজন 
রাজকমণচারাঁকে ক্যাণ্টন পাঠিয়ে দিলেন ৷ তিনি প্রায় বিশ হাজার আঁফিমের 
বাক্স উদ্ধার করে তা নষ্ট করে ফেলেন। ব্রিটিশ গভণণমেপ্ট ইংরেজ 
বাঁণকদের পক্ষ অবলম্বন করে চাঁনের কাছে ক্ষীতপ্‌রণ দারি করলে চীন 
সম্রাট তা দিতে অদ্বীকৃত হন। চাঁন সম্রাটের উপ্ধত্যে ইংরেজরা ক্ষুব্ধ 
হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল । এইভাবে ইংরেজ ও চীনের মধ্যে 
এক যুদ্ধ আরম্ভ হল (১৮৩৯-৪২ প্রীঃ)। এই য.দ্ধ “আহফেন যুষ্ধ” নামে 
পারাচত। এই যুদ্ধ চশনের দৈন্যগণ পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে 
লাগল। অবশেষে তারা ইংরেজদের অপমানজনক নানাঁকং চুক্তি স্বাক্ষর 
করতে বাধ্য হল। 

নানাঁকং এর-দাঁন্ধ (১৮৪২ গ্রণঃ)এবং ব্রিটিশ বাণজ্যচ্যন্তি  নানাকং 
এর সন্ধি দ্বারা আহফেন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই সাণ্ধিতে স্থির হল 
যে, ইউরোপীয় ব্যবসায়গণ ক্যান্টন, এময়, ফুচাও নিংপো এবং সাংহাই 
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বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে যাতায়াত করতে পারবে । হংকং ইংরেজ- 
গণের হাতে সমাপত হল। যে আঁকমের ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়োছিল, সন্ধির শতাঁদর মধ্যে সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হল না। 
আফিমের ব্যবহার চীন দেশে প্বের মত চলতে লাগল । ইংরেজগণ 
যান্ধের ক্ষাতপ;রণ স্বরূপ চীনের নিকট হতে প্রচুর অর্থ আদায় করল। 
ংরেজ বণিকেরা ইতিপতর্কে চীনের এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 

মাধামে তাদের. ব্যবসা করত। এখন পর্বেকার আইন বাতিল বলে 
ঘোষিত হল। চীনের সঙ্গে ইংরেজদের নতুন বাণিজাচান্ত সম্পাদিত 
হল। এই চযান্তর কলে ইংরেজ বাঁণকেরা চীনে সরাসাঁর ব্যবসা করার 
সুযোগ পেল। ৰ্‌ 

টিয়েনাপনের সান্ধ-_বন্রর-চরৃন্ত £ আঁহফেন যৃদ্ধে চীনের দুবলিতা 
ইউরোপায়দের কাছে ধরা পড়ে যায়। তাই মাত্ৰ পাঁচটি বন্দরে ব্যবসা 
করার অধিকার পেয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্গুলি সন্তুষ্ট থাকল না । চীনের 
আরও বন্দর আধকার করার লোভে তাদেরকে পেয়ে বসল । আঁহফেন 
যুদ্ধের মাত্র পনের বছর পরে তুচ্ছ এক অজুহাতে আবার ইংরেজরা চীনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল । ফরাসীরাও ইংরেজদের নত্গে যুদ্ধে যোগ 
দিল ৷ এবারও চীনের পরাজয় ঘটতে থাকে । ১৮৫৮ খীঁণ্টাব্দে গটয়েনীসনের 
সন্ধি’ দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্ত ঘটে। ইংরেজ ও করাসীগণ চীনের নিকট 
ক্ষাতপ্রণ হিসাবে প্রচ্ছর অর্থ লাভ করে । এক বদ্র-্যান্তুর ফলে আরো 
এগারোট বন্দরে ইউরোপীরগণ বাণিজ্য করার আধকার পায়। তাছাড়া 
চান পরে হংকং বন্দরটি ইংরেজদের নিকট হস্তান্তারত করে। এই 
ভাবে চাঁনের দ্ব'লতার স্যোগ নিয়ে বদেশটগণ সেখানে অর্থনৌতক 
শোষণ ও রাজ্য গ্রাস আরদ্ভ করে। 

চাঁনে বিদেশীদের বাত ও আতরাস্ট্িক আধকার লাভ ঃ এতাঁদন 
চাঁন বাঁহ্জগৎ থেকে কিচ্ছন্ন ছিল। এবার বিদেশীরা দলে দলে সেখানে 
প্রবেশ করতে লাগল ৷ ইংরেজ ও ফরাসীদের সাফল্যে অন:প্রাণিত হয়ে 
অন্যান্য বিদেশ রাষ্গীলিও চীনে বমাঁত বিদ্তার শর করে দিল। 

ধু তাই নয়, বিদেশীর। চীনে কতকগ্দীল আতরাপ্ট্রিক আধকারও 


১০২ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


লাভ করল । যে সব বন্দরে তারা বাঁণাঁজ্যক অধিকার পেল সেই সব বন্দরে 
চীনের আইন তাদের উপর প্রযোজ্য হবে না এবং তারা সেখানে নিজেদের 
দেশের আইনের সুবিধা লাভ করবে। চীনে বসবাসকারী ইউরোপীর্‌ 


1মশনারীরাও এই সুযোগ স্থাবধা দাবি করে বসল । চনে বিদেশীদের 


দূতাবাস স্থাপনের ব্যবদ্ধা হল। চীন সরকারকে বিদেশশ বাঁণকদের 
নিরাপত্তার দাঁয়ত্ব নিতে বাধ্য করা হল। এমন ক বাঁহবাণভ্যের শুল্ক 
সংক্রান্ত কর্তৃত্বভার ইউরোপায়দের হাতে সমর্পণ করতে হল! দেখা গেল 
বিদেশী রাষ্ট্রগ্ীলর মধ্যে ইংলণ্ড বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে চনে ব্যবসা 
বাণিজ্যের প্রসার ঘটাল এবং নিভেদের আধিপত্য সুদ:ঢ় করল। 

চীনে বিদেশী শনি সমুহের প্রাতিদন্দিতা ঃ ইংলণ্ডের দক্টান্তে রাশিয়া, 
ফ্রান্স, আমেরিকা যাক্তরাণ্ট প্রভৃতি দেশ চীনকে তাদের সঙ্গে বাণিজ্যচননত 
করতে বাধ্য করল। উত্তর দিকে রাশিয়া চাঁনের মাগ্যারয়া প্রদেশ এবং 
দক্ষিণ দিকে ফ্রান্স ইন্দোচণন গ্রাস করতে লাগল । রাশিয়া চাঁনকে পোর্ট 
আর বন্দরটি তার নিঝট ইজারা দিতে বাধ্য করল। জার্মানি কিয়াও 
চাও বন্দরে এবং শান্টুং প্রদেশে অধিকার বিদ্তার করল। ইংরেজরা ইজারা 
নিল ওয়েই-হেই-ওয়েই । জাপানও অন্যান্য সাগ্রাজ্যবাদণদের ন্যায় চগনের 
দুর্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়ল না। জাপানের লক্ষ্য চীনের অধীনস্থ 
কোরিয়া দেশটিতে ভবিষ্যতে জাপানের বাড়ীত লোকদের জন্য উপনিবেশ 
স্থাপন করা । তাই জাপান কোরিয়ার উপর চীনের আধিপত্য অস্বীকার 
করল! এইভাবে চীনকে বিভিন্ন অংশে খণ্ড-বিখণ্ড করা হল এবং তাকে 
নিয়ে সাগ্রাজ্যবাদীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল । 

হের উন্মস্তথার নখীতি (১৯০১ প্রাঃ) চখনের দুদশা যখন, 
এইভাবে বেড়েই চলল তখন আমেরিকা বক্তরা'্ট্র তার ব্যবসা বাণিজ্যের 
ক্ষাতর আশঞ্কায় চাঁন সাম্যজ্যকে ইউরোপীয় রাষ্টগলির মধ্যে ভাগাভাগি 
করতে বাধা দিল। আমৌরকা যান্তরাষ্টরে পররাষ্ট্র সচিব হে দাবি করলেন 
যে, চীনের যে কোন অল যে কোন দেশের বাণিজ্যের জন্য উন্ম্ত রাখতে 
হবে। কেউ কোন নিদিষ্ট এলাকায় একচোঁটয়া অধিকার ভোগ করতে 


পারবে না। অবদ্থা বুঝে ইংলণ্ড ও জার্মানি এই নীতিকে সমর্থন করল। - 
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ফলে হের উন্মন্তু-দার নীতি ( ১৯০১ খ্রীঃ) দ্বারা চীনের অখণ্ডতা রক্ষা 
পেল। 

(২) চীনের প্রাতক্রিয়া__তাহীপং বিদ্রোহ (১৮৫৩ প্রাঃ) £ চীনের 
এই দংদর্শা দেখে চীনের দেশপ্রোমকদের মধ্যে এক গভীর প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি হয়। তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন যে, মাণ্ সরকারের অপদাথ“তার 
জন্যই বিদেশী শয়তানরা চীনে ঘাঁটি ম্খাপন করে বসেছে এবং তাদের 
উপরে শোষণ চালাচ্ছে। তাই তাঁরা মাণ্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন 
রাষ্ট্র ব্যবদ্থা গড়ে তুলতে চাইলেন । 

এই সময়ে চীনে এক ধর্ম আন্দোলন শর হল । এই আন্দোলনের 
নেতা ছিলেন হুড-ীমউ-চয়ান নামে একজন ধর্ম প্রচারক । এই আন্দোলন 
বা বিদ্রোহ ‘তাইপিং বিদ্রোহ’ নামে পারাচিত। ‘তাইপিং’ শব্দের অথ 
পবিত্র রাজ্য । হ:ঙ্-এর মতবাদের সচ্গে খান্টানদের প্রোটেন্ট্যাণ্ট মতবাদের 
কিছুটা মল আছে। তাহীপিং বিদ্রোহের প্রথমে ধম আন্দোলনরূপে 
প্রকাশ পেলেও আসলে এটি চীনে নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য 
মা সরকারের বিরদ্ধে হুঙ্-এর এক রাজনৈতিক আন্দোলন । হৃঙ্‌ 
তাঁর অনূচরদের নিয়ে কোয়াংঁস থেকে উত্তর দিকে আভযান করেন । তারা 
১৮৫৩ খ্ান্টাব্দে চনের দ্বিতীয় রাজধানী নানাঁকং অবরোধ করে । 

অবশেষে বিপদ বুঝে মান সরকার বিদেশীদের সামরিক সাহায্য নিয়ে 
এই বিদ্রোহ দমন করেন। আমেরিকার সেনাপতি ওয়ার্ড এবং ইংরেজ 
সেনাপাঁতি গর্ভন বিদ্রোহ দমনে মাচ সরকারকে সাহায্য করেন৷ এইভাবে 
ভাইপিং বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

একশো দিনের সংস্কার (১৮৯৮ গ্রাঃ) £ ইতিমধ্যে চীন-জাপান 
যুদ্ধে ( ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ) গীনের পরাজয় ঘটে। বার বার বিদেশীদের 
কাছে পরাজয়ের ফলে চীনের দুবলিতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং এই 
দুর্বলতার সুযোগ বিদেশীরা চীনের নিকট নিত্য নতুন সুবিধা আদায় 
করতে থাকে । পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রীতি-নীতি প্রবর্তনের দ্বারাই কেবল 
চাঁন আত্মরক্ষা করতে পারে-_এই ধারণার বশবতণ” হয়ে চীনের সংস্কার 
পন্থীরা এক আন্দোলন শুর; করে। সগ্পট কোয়াং-স্থ এই আন্দোলনের 
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সমর্থক ছিলেন তান তিন মাসের অধিক সময় (১১ই জুন-_-২১শে 
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ শী) ধরে নানাবধ সংদকার প্রবর্তন করেন । কোয়াং-স্থু 
প্রবার্তত এই সংসকারগ্ীলকে তাই ‘একশ দিনের সংস্কার” বলা হয় । এই 
সময়ে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাত উৎসাহ দেওয়া 
হয় এছাড়া আইন কাঁমশন নিয়োগ আধ্বীনক যুদ্ধ বিদ্যার প্রচলন, স্থানপর 
সমস্যা নিবারণ প্রভাত বিষয়ে কছু কিছ: সংস্কারের প্রদ্তাব করা হয় । 
বল্সার িদ্রোহ__এই সময়ে চাঁন দেশকে বিদেশ রাষ্ট্রগ:লর হাত থেকে 
রক্ষা করার জন্য দেশপ্রোমক চীনাবাসীরা বিদেশীদের. বিরদ্ধে ষড়যণ্ত 
চালাতে থাকে । কলে চীনে তখন গঢপ্ত সাঁমীত গড়ে ওঠে । ইংরাজীতে 
এই সাঁমাতক্কে বলা হত বক্সার অর্থাৎ নযান্ট যোদ্ধার দল । [বিদেশীদের 
চীন থেকে বিতাড়িত করবার জন্য বক্সাররা দাঙ্গা হাত্গামা আরম্ভ ককে। 
'বাঁভনন শহরে, বিশেষ করে রাজধানী পাঁকং-এ এই হাঙ্গামা প্রবল আকার 
ধারণ করে এবং বিদেশীদের ও দেশীয় প্রন্টানদের হত্যা করা হয় এই 
বিক্ষোভ ‘বক্সার বিদ্রোহ" নামে পাঁরচিত। শেষে বিদেশীদের মিলিত 
চেষ্টায় এই হাঙ্গামা দমন করা হয়। 
ডাওয়েজার সন্পাজ্ঞাীর প্রাতীক্রিয়া£ কিল্তু প্রাচীন পন্থীরা কোযাং-্ 
প্রবার্তত সংকারের বিরোধিতা কারে। বিধবা (ডাওয়েজার ). স্রাজ্ঞা 
জুণাস নিজেও রক্ষণশীল নীতি সমর্থন করতেন। তিনি এইসব সংস্কার 
একেবারেই -পছণ্দ করলেন না। [তান নিজেই সংস্কার বিরোধীদের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সম্রাটকে অপসারিত করে শাসন কর্তৃত্ব নিজের 
হাতে গ্রহণ করেন। তান কোয়াং-স্থর সংস্কারগযীল ন/কচ করে দেন। 
অভ্যন্তরীণ সংগ্কারের নব প্রচেষ্টা ( ১৯০২-১৯০৮ প্রীঃ )£ বিদেশ? 
শত্রুকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা বার্থ হলেও বিপ্লবীগণ নাক্কয় হয়ে 
থাকল সা। তাদের কাছে সংস্কারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হল 
এরং তারা প'নরায় বিপ্লবের জন্য তৈরী হতে লাগল । তখন মানু শাসনকে 
সম্ভাব্য বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাদধমতী জ:-সি অন্য 
ভাঁমকা গ্রহণ করলেন। [তান অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সংস্কার 


নাতি গ্রহণ করলেন। ফলে শিক্ষা, শাসন, সামাঁরক প্রভাত [িভাগগঠীলকে 


চি 


তান ছিলেন আধুনিক চীনের স্রণ্টা । তাঁর 


চীনের ঘটনা প্রবাহ ১০৬ 


পাশ্চাত্য আদর্শে পুনগঠন করা হল? দেশের বিদ্যালয়গুলিতে বিদেশ 
থেকে শিক্ষক আনার ব্যবস্থা হল । দলে দলে যুবকদের শিল্প ও বিজ্ঞান 
শিক্ষার জনা বিদেশে প্রেরণ করা হল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৮ 
গ্রাষ্টাবদ পর্যন্ত এই সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল । 

শেষ মাঞ্চ সম্রাটের পদচ্যুতি ( ১৯১১ প্রীঃ ) এর কিছুকাল পরেই 
ব্দ্ধা সম্রাজ্ঞী জান প্রাণত্যাগ করেন! জুীসকে লোকে ভয় ও ভক্ত 
করত । তাঁর ম্ত্যুর পর আর তেমন সুযোগ্য শাসক পাওয়া গেল মা। 
শেষে এক নাবালককে সিংহাসনে বসান হল এবং শাসক চক্রের মধো, 
দলাদলি শুর; হল। ১৯১১ খীষ্টাবেদ সান-ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদ 
দলের বিপ্লবের সময় এই শেষ মাণ্চু সম্রাটের পদন্যাত ঘাট । এইভাবে 
তাঁরা হীতহাসের পৃষ্ঠা থেকে বিদায় নেন । 

" প্রজ্রাতান্দ্রিক চীন (১৯১২ থীঃ) :_সান-ইয়াৎ-নেন £ বিদেশী মাচ 
রাজবংশের বিলোপ সাধন করে চীনে সাধারণতন্ত প্রীতষ্ঠার যে আন্দোলন 
আরম্ভ হয়োছিল সেই আন্দোলনের নেতা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন। ডাঃ সান একজন 
স্মাদর্শ'বান ও নিভ'ক দেশপ্রোমক ছিলেন । 


নেতৃত্বে ১৯১১ প্রাঁষ্টাব্দে চনে একটি রাজনৈতিক 
বিপ্লব সংঘাঁটত হয় এবং পরের বছর দক্ষিণ-চীনে 
একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। সান-ইয়াৎ-সেন 
এই প্রজাতান্ৰক চীনের প্রথম প্রোসভেন্ট বা 
রাষ্টপাঁত হলেন । ই 
ইউ-ম্নান-সকাই £ ইউ-য়ান-সকাই ছিলেন চীনের সম্রাট পক্ষের 
সেনানায়ক | তিনি চীনে এক গৃহযুদ্ধের আশৎ্কা করে সান-ইয়াং-সেন- 
এর পক্ষে পদত্যাগ করেন | জাতীয় একা বৃদ্ধ করতে সান-ইয়াৎ-সেন 
প্রোসডেণ্ট পদ ত্যাগ করলে ইউ-য়ান িকাই হলেন প্রজাতন্ত্রী চীনের নতুন 
রাষ্্রপাতি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তান বিদেশী শীন্তবগের 
সহায়তায় নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন । ৃ 
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(খ) জাপানের অভ্যুদয় (১৯৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ) 

উনাবংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কথা । চাঁনের সঙ্গে আমৌরকা 
যুক্তরাষ্টেুর বাণিজ্যের প্রদার হয়েছে, কিন্তু জাপান তখনও বাইরের 
জগৎ থেকে 'ঁবাচ্ছন্ন । ১৮৫৩ প্রান্টাবেদ য্ক্তরাষ্টেরর প্রোসডেণ্টের পর্রসহ 
কামোডোর পোর নামক আমৌরকার এক নৌ-সেনাপাঁতি কয়েকখানা 
যাদ্ধ জাহাজ য়ে জাপানে আসেন। এ পত্রে যুন্তরাণ্টের প্রোসডেণ্ট 
জাপানের শাসনকতাঁকে আমৌরকার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে 
অনুরোধ করেন । জাপানীরা এই প্রথম কলের জাহাজ দেখল । এডাঁমরাল 
পোঁরর সঙ্গে বড় বড় কামান বসান যদ্ধ জাহাজ দেখে জাপানীরা বুঝল 
বলপূৰ্ক আমোৌরকাকে বাধা দেওয়া সম্ভব হবে না। ১৮৫৪ প্রাষ্টাব্দে 
আমেরিকার সণ্গে জাপানের চুক্তি হয়৷ জাপানের দট বন্দরে আমৌরকার 
জাহাজ প্রবেশ করবার অনুমতি পায়। শপ্রই ইউরোপীয় জাতিদের 
সঙ্গেও জাপানকে অনুরূপ চৃক্তি করতে হয়। এইরংপে জাপান বাইরের 
জগতের সথ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হল। 

মেইাঁজ যুগে সম্রাটের শান্তুর পঃনঃ প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭ খ্রীঃ ), সম্রাটের 
ক্ষমতা ও মযা্দা ঃ জাপানের চিন্তাশীল ব্যান্তুরা বুঝলেন যে জাপান এক 
মহাসংকটের সম্মুখীন । জাপানকে পাঁশ্চমের হাত থেকে রক্ষা করতে 
হলে প্রথমেই শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করে দেশে এক্য প্রাতিষ্ঠা করতে 
হবে; তারপর পশ্চিমের বিদ্যা শিখে পাশ্িমের সথ্গে যুদ্ধ করতে হবে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ও জাপানে কতকগযাল বড সামন্ত পাঁরবার ছিল। 
তাঁদের প্রত্যেকেরই বেশ কছু কর্মঠ ও শান্তণালী অনুচর থাকত । এই 
সকল অন্চর যোদ্ধাগণ ইউরোপের নাইটদের ন্যায় জাপানে সামুরাই 
নামে পাঁরাঁচত ছিল। সামুরাইগণ অকাতরে প্রাণ নিতে ও দিতে 
পারত। তাদের সাহায্যে দাইীমও বা সামন্তগণ খুব প্রভাবশালী হয়ে 
ওঠে । জাপানীরা তাদের মিকাডো বা সগ্রাটকে খুব সম্মান করত । 
তাঁকে দেবতার বংশধর বলে মনে করে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হত। কিন্তু 
দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে জাপানের শাসন ব্যবস্থায় মিকাডোর কোন কর্তৃত্ব 
ছিল না। দেশ শাসন করতেন ‘সোগান’ উপাধিধারী প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান 


A 


মধ্যে জাপানে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, 


চীনের ঘটনা প্রবাহ রর 


সেনাপতি । সোগান সগ্াটকে খুব সম্মান করতেন কিন্তু শাসন ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝলেন 
যে দেশকে এঁক্যবদ্ধ ও শান্তশালী করতে হলে সগ্রাটকে দ্বহস্তে শাসনভার 
গ্রহণ করতে হবে । দেশের এ সংকটের সময় নোগান ্বেচ্ছায় সম্রাটের 
হাতে শাসনভার অর্প'ণ করলেন ৷ বিনা রক্তুগাতে এইরূপ রাষ্ট্র 'বপ্লব 
ইতিহাসে বিরল। সগ্রট মূতস্থাহতো “মেহীজ' উপাঁধ ধারণ করে 
শাসনভার দ্বহন্তে গ্রহণ করলেন । ১৮৬৭ খ্রীন্টাবেদে এইভাবে জাপানে 
সমাটের শান্তর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই জাপানে 
মেইজি যুগের সচনা হল। মেইজ যুগে জাপানের সম্জটের প্রীতপান্ত, 
ক্ষমতা ও মযাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। : 

জাপানে রাজনৈতিক, অথনোতিক, সামাজিক ও সামাঁরক ব্যবস্থার 
পাশ্চান্তীকরণ £ শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে মিকাডো দেশের রাজনৌতক, 
অথ'নোতিক, সামাজিক ও সামারক ব্যবদ্থাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে একেবারে 
ঢেলে সাজান। 'মকাডো প্রথমেই দাইামও বা সামন্তদের শাসন ক্ষমতা 
থেকে বাঁণ্ডত করেন এবং তাদের বিশেষ অধিকারও স্থাবধাগযীলর অবসান 
ঘটান। জাপানে ইংলণ্ডের অনুকরণে পালামেন্ট প্রীতষ্ঠিত হয়। ১৮৮৯ 
খাণ্টাব্দে মিকাডো জাপানের জন্য একটি গঠনতন্ত্র অনুমোদন করেন । 

এই সময় দেশের খানগ,লির উন্নাত সাধন করা হয় এবং নতুন নতুন 
কল-কারখানা স্থাপন করা হয়! নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপনের ফলে 
জাপানের আঁর্থক অবদ্থার উন্নীত হয়। 

পাশ্চিমের নানা বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য মকাডো দলে দলে 'বকদের 
বিদেশে প্রেরণ করেন। তারা পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য- 
নদীত আয়ত্ত করল। ১৮৭২ প্রীপ্টাব্দ জাপান বাধ্যতামললক শিক্ষার 
প্রবর্তন করে। ব্শ্বাবিদ্যালয়গংবলতে বিদেশী শিক্ষকদের আমন্ত্রণ করা 
হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাতে দেশে প্রচাঁরত হতে পারে তার ব্যবস্থা 
করা হয়। ইংরাজী ভাবা শিক্ষা বাধ্যতামলক বলে ঘোষণা করা হয়। 


খাঁষ্টধর্ের প্রতি সমস্ত বাঁধীনষেধ তুলে নেওয়া হয়। অল্প দিনের 
বাম্পীর পোত প্রভীতর প্রবর্তন হয়। 


১০৮ .  হীতহাস কথা__তৃভীয় ভাগ 


সামুক্রাই শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে জাতীয় সৈন্যদল গঠন করা হয়! 

জামান বশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই সৈনাদলকে সুশিক্ষিত করা হয়। 
- আধাঁনক অন্দ্শস্ত্র আমদানী করে মৈন্যবাহনীকে শান্তুপালী করা 

হয়। এই সময়ে জাপান একটি নৌ-বাহিনীও গঠন করে । এইভাবে 
একটি মধ্যযুগীয় দুর্বল রাষ্ট্র থেকে জাপান কয়েক বছরের মধ্যে আধ্যীনক 
শক্তিশালী রাষ্ট্রে পারণত হল। 

চীন-জাপান ঘুদ (১৮৯৪-৯৫ খীঃ £) জাপানী সাগ্রাজ্যবাদের সূচনা ও 
জাপান কেবল পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিজ্পনীত গ্রহণ করল নাঃ 
পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ নগীতটিও গ্রহণ করল । জাপান একাঁট ক্ষুদ্র দেশ: 
কিন্তু দেশের আয়তনের তুলনায় সেখানের লোকসংখ্যা খুব বেশী । তাই 
খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থান "ও নিজদেশের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করবার জন্য 
. জাপান পররাজ্য গ্রাস করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল । এই উদ্দেশ্যে 
জাপান চীনের অধীনদ্থ- কোরিয়া ও মাগ্য়ারয়াতে ভবিষ্যতে উপনিবেশ 
ফ্থাপন করতে সচেষ্টা হল। কোরিয়ার উপর চীনের আধিপত্য মানতে 
রাজী না হওয়ায় চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধে ( ১৮৯৪-৯৫ গ্রঁঃ )। 
এই যুদ্ধে জাপান চীনকে পরাজিত করে এবং সিমেনোসৌকর সাম্ধতে 
হ্বাক্ষর করতে তাকে বাধ্য করে। িমেনোসোঁকর সান্ধর শর্ত অনুসারে 
কোরিয়াকে স্বাধীন দেশ বালে ঘোষণা করা হলেও এই অঞ্চলটি জাপানের 
প্রভাবাধীন হল। তাছাড়া মাণ্যারয়ার দাঁক্ষণের একাংশ জাপানের হাতে 
এল । কিল্তু এই অঞ্চলের উপর রাশিয়ার লোভ ছিল । এজন্য রাশিয়ার 
চাপে জাপান এই অংশটি চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে 
জাপানীদের মনে এক অপমানের শগুন জবলতে থাকে এবং তারা রাশিয়ার 
সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য ধারে ধীরে প্রস্তুত হতে থাহক। 

ইঞ্-জাপান মৈত্রী (১৯০২ খাঁঃ)ঃ এই সময়ে রাশিয়া কেবল 
জাপানের শত: [ছিল না, ইংলণ্ডেরও শর: ছিল। তাই রাশিয়াকে জব্দ 
করার জন্য ইংলণ্ড ও জাপান এই দই দেশের মধ্যে ১৯০২ খরীণ্টাব্দ 
একটি মৈত্রী চুক্তি হল। স্থির হল যে, চীনে ইংরেজদের স্বাথ জাপান 
মেনে নেবে; আর কোরিয়াতে জাপানের প্রভাব ইংলণ্ড স্বীকার করবে । 


চীনের ঘটনা প্রবাহ ১০৯ 


ফলে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সুযোগ 
হল। 

রুশ-জাপান বুথ ( ১৯০৪-১৯০৫ গ্রীঃ) ১ চীন-জাপান যুদ্ধের 
পরই পাশ্চাত্য শাঁক্লগ্‌লি দুর্বল চীনের কয়েকটি প্রদেশ দখল করে নিল ৷ 
এই সুযোগে রাশিয়া ধারে ধারে মাণ্যররা গ্রাস করতে উদ্যত হল । এতে 
ভীত হরে জাপান রাশিয়াকে মান্চারয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলল । 
রাশিয়া জাপানের দাঁব অগ্রাহ্য করায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধল ( ১৯০৪ 
প্রীঃ )। এই যুদ্ধে রাশিয়া সম্পূর্ণ রুপে জাপানের নিকট পরাজিত হল। 

পোর্টস্মাউথের সাম্ধর দ্বারা রাঁশয়া মাণ্যারয়া থেকে সৈনা সাঁবষে 
নিতে বাধ্য হল এবং মাঞ্চারয়ায় জাপান ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা আদায় 
করে নিল। জাপান, রাশিয়ার নিকট থেকে পোটনিআর্থার বন্দর সহ 
িয়াওটাং উপদ্বীপ ফিরে পেল । মান্তারয়া এবং কোরিয়াতে জাপানের 
প্রভাব বৃদ্ধি পেল! এই যুদ্ধে ভয়লাভের ফলে ইউরোপীয় শা্তগৃি 
জাপানকে তাদের সমকক্ষ শাক্ত হিসাবে মেনে নিল | 
J কোঁরয়া দখল (১৯১০ খা: ) £' রাশিয়ার মত এক বিশাল দেশকে 
পরাজিত করে জাপানের আত্মপ্রতায় বেড়ে গেল এবং জাপান আরও . 
সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল। ১৯৯০ ক্ীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল 
করল। 

প্রথম বদ্বয্ধে এবং দরর্বজ চাঁনের উপর জাপানের ২১ দক্ষা দা ১ 
কোরিয়া দখল করেও জাপানের রাজা লিপ্সা মিটল না। কয়েক বছরের 
মধ্যেই প্রথম কিবঞধ শুরু হলে (১৯১৪ ঘীঃ) জাপান জার্ম।নির 
বিরদ্ধে যযন্ধে যোগ দেয় এবং চালে জার্মানির অধিকৃত ফিয়া চো প্রভাত 
বন্দর আধকার করে নেয়! ১৯১৫ রষ্টাবে জাপান চাঁনের ভদানী স্তন 
৬১ চনদ {নকট ২১ দফা দাবি জানায়। জাপান দাঁব 
করে যে, মাঞারয়া ও মণ্গোলিয়াতে জাপানের আঁকার মেনে তে হবে; 
ব্যবসা-বাণিজ্যে জাপানাকে বেশী স্থযোগ-স্থাবধা দিভে হবে ইত্যাদি 
চাঁন জাপানের ২১ দফা দাঁৱর অধিকাংশই মেনে নিল। প্যারিসের শান্তি 
সম্মেলনে চীনের প্রাতীনাঁধ এর পরীতকার চাইলেন॥ বিস্তু পাঁরীস্ধীত 


ইীতিঃ কথা ( VII )৮ 
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ইাঁতহাস কথা--তৃতাঁয় ভাগ 


{ববেচনা করে কেউ চীনকে সমর্থন করতে সাহস পেল না ৷ দেখতে 
দেখতে জাপান পাীথবীর একটি শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হল। 
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টিরেনসিনের সন্ধি ১৮৫৮ আঃ |! 
বক্সার বিদ্রোহ ১৯০০ খ্রীঃ | 
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চীনের আহফেন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর । 

কিভাবে ইউরোপায়রা চীনের রূদ্ধদ্ধার উন্মোচন করোছিল ? চনৈর 
কোন্‌ কোন: স্থানে তারা-প্রভাব বিস্তার করোছিল 2 

তাইপিং বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 
বল্সার বিদ্রোহ কেন এবং কিভাবে হয়েছিল ? 
সম্রাজ্ঞী জ্‌-স কর্তৃক চীনের অভ্যন্তরীণ সংচ্কারগুলি উল্লেখ কর । 
‘কিভাবে চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । 
চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল উল্লেখ কর । 

রশ-জাগান যুদ্ধ কেন হর়োছল ? এর ফল 1ক হরোছিল ? 

সংক্ষিপ্ত উত্তরম;লক প্রশ্ন 

নানাকং সন্ধির শর্তগঠীল দি দি ছিল ? 

টরেনাসনের সন্ধির শর্তগৃলি উল্লেখ কর । 

বিদেশীরা চীনে দি কি আতিরাদ্ট্িক অধিকার ভোগ করেছিল । 

হের উন্মু্তদ্বার নীতি বলতে ক বোঝ 2 

চীনের কোন: সম্রাট ‘একশ দিনের সংস্কার’ করেছিলেন ? 
সান্‌ইয়াং-সেন ও ইউ-য়ান-সিকাই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ । 

বিষয়মুখ’ প্রশ্ন 

সঠিক উী্তটির পাশে . চিহ্ন দাও £ 

চীনের তাইীপংবিদ্রোহে নেতা ছিলেন স:উামউ-চয়েন|ইউ-যান £সকাই। 
একশ দিনের সংদ্কার প্রবর্তন করেন সম্রাজ্ঞী জ;-জি1সম্্াট কোয়াংসু। 
প্রজাতান্ত্িক চীনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সান-ইয়াৎং-সেন ] 
ইউ-য়ান-পসিকাই ৷ 

জাপানের সম্রাটকে i: হইত মিকাডে৷|সামুরাই । 


এক্ৰাদ্ছশ্ণ হী 
॥ বৃটিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষ ॥ 
(১৮৫৮-১৯১৪ খ্ৰীঃ ) 

নতুন শাসন ব্যবস্হা £ সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কলদ্বরূপ ভারতে 

ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়। ইংলগ্ডের মহারাণাী 
ভিক্টোরিয়া হ্বহগ্তে ভারতের শাসনভার 
গ্রহণ করেন ( ১৮৫৮. খ্রীঃ) | তিনি 
. দেশবাসীর নিকটে এক ঘোষণায় প্রচার 
করেন যে, এখন থেকে ভারতবাসী সরাসরি 
ইংলণ্ডের মহারাণীর প্রজা রূপে গণ্য হবে; 
শাসনক্ষেত্রে ভারতবাসী ন্যায্য বিচার পাবে ; 
কোন দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 


আর কোনরূপ হদ্তক্ষেপ করা হবে নাঃ ? 
ভাইসরয়ের মাধ্যমে মহারাণী ভারতের মহারাণী 'ভিষ্টোরিয় 
শাসন. চালাবেন ইত্যাদি । এই ঘোষণাপত্র ইতিহাসে ‘ভিক্টোরিয়া 


ঘোষণাপত্র নামে খ্যাত। 
১৮৫৮ গ্রান্টাব্দে ভারতে যে নতুন শাসনব্যবস্থা চাল; হল তাতে 


মহারাণণী ভারতের শাঁসকা হলেন এবং ভারতে শাসন পারচালনার ভার 
রইল “ভারত সাঁচব” নামে তাঁর একজন মন্ত্রীর উপর। ভারত সচিবকে 
শাসন বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য ১৫ জন সদস্যের একাঁট সভ্য বা 
কাউন্সিল গঠিত হল । গভর্ণর জেনারেল লাভ করলেন রাজপ্রাতাঁনাধ বা 
“ভাইনরয়” উপাধি। তিনি রাজশন্তুর সাক্ষাৎ প্রাতীনাধ হয়ে দাঁড়ালেন 
ভারতের প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হলেন লর্ড ক্যানং। 

সাগ্রাজা িদ্তার £ ১৯৬২ সালে লর্ড ক্যানিংয়ের পরে লর্ড এলাঁগন 
ভাইসরয় নিযুক্ত হন। তিনি একজন আভঙ্ঞ ও দক্ষ শাসক ছলেন। 
তান কতিপয় পাঠান উপজাতির শাস্তি বিধানের জন্য একটি আঁভযান 
চালিয়োছিলেন। 

স্যার জন লরেন্স £ ১৮৬৪ সালে স্যার জন লরেন্স লর্ড এলাগনের 
স্থলাভীন্ত হন। তাঁর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ভুটানের 


১১২ ইতিহাস কথা-__তৃতীর় ভাগ 


সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য ৷ তান ডুয়ার্স অঞ্চলের একাট বৃহৎ অংশ ইংরেজ, 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূন্ত করেন ও ভূটানের রাজাকে বাঁক করদানে বাধ্য 
করেন । লরেন্স ভারতদ্থ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নিরাপদ করার জন্য 
একট বালষ্ঠ সীমান্ত নীতি অনুসরণ করেন । 

লর্ড মেয়ো : ১৮৬৯ লালে লর্ড মেয়ো ভাইসরর হন। তিনি ' 
লরেন্সের নণীঁত অন্যসরণ করে আফগানদের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রেখে চলেন। 
তাঁর নীতর ফলে রাশিয়ার সঙ্গে একটি সান্ধ-চ:স্তি সম্পাদিত হয়। 

লর্ড নথ'ব্রুক £$ লর্ড মেয়ো আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালে 
(১৮৭২ খ্ৰীঃ) পরবর্ত* ভাইসরয় নিযা্ত হন লর্ড নর্থ'রুক। তাঁর 
শামনকালে রুশ ভীত প্রবল হয় এবং আফগানদের সঙ্গে অম্পর্ক িন্ত' 
হয়ে ওঠে। 

লর্ড লিটন ঃ লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালে ভাইসরর নিবন্ত হন। ভান 
বিশেষভাবে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পাঁরচয় 'দিয়েছেন। তাঁর 
শাসনকালে আফগানদের সঙ্গে বিরোধ চরমে ওঠে। তান আফগানদের 
দমনের জন্য পর পর দুটি আঁভযান চালান ৷ 
এর কলে আফগান শাসক ইংরেজদের 
বার্ষক কয়েক লক্ষ টাকা এবং তাঁদের 
নির্দেশ মত বৈদোঁশক নগাঁত নির্ধারণ করতে 
বাধ্য হয়৷ লর্ড লিটনের পরবতাণ ভাইসরয় 
লর্ড রিপন ও লর্ভভাকারনের সময়ে সাম্রাজ্য 
বন্তারের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবদ্থা দেখা লর্ড লিটন 
দেয়। কারণ, সাম্রাজ্য বিস্তারের অগ্রসর নশীতর পারবতে তাঁরা অনগ্রসর 
নীত অনুসরণ করেন। এরপর ল্ড' ল্যান্সডাইন ভাইসরয় হলেন । 
তাঁর সময়ে আফগাঁনন্তান ও ব্িটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত. 
হয়। এই সাঁমারেখাকে বলে ‘ডুরাণ্ড লাইন’ | 

লর্ড দ্বিতীয় এলাগন £ এরপর ভাইসরয় নিযাস্ত হন লর্ড দ্িতায় 
এলাগন। তাঁর সময়ে চিন্রালকে কেন্দ্র করে সীমান্ত সমস্যা জাটল 
আকার ধারণ করে। 


বৃটিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষ“ ১১৩- 


লর্ড কার্জন £ ভাইসরয়দের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন লর্ড 
কাজ'ন। ভান ছিলেন সাম্রাজাবাদী 
শাসক। তাঁর  প্রচেপ্টার কলে 
আফগানদ্তান, পারস্য এবং 
শতববতে বৃটিশ প্রভাব বৃদিধ পায়। 
ভান তাঁর সাগ্রাজ্যবাদী শাসন 
নগীতকে ফলপ্রস্ত করার জন্য 
বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেন । এইভাবে 
ভাইমরয়দের প্রচেষ্টার ফলে বৃটিশ 


< 


সাম্রাজ্যের বিদ্তার ঘটে। লড লর্ড কাজনন : 


কানের পর ভারতের ভাইসরয় হলেন তীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০ )। 


তাঁর আমলেই ভারত-ঁতর্বত সীমান্ত নিধাঁরিত হয়। 

উনাবংশ শতাব্দীতে সমাজ গংপকার £ সুচতুর ইংরাজগণ ব্রঝোছলেন 
যে, ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্য পাঁরালনা করতে গেলে কিছ কচ; 
সংদকারমলক কাজ করা প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এদেশের 
সমাজ সংদকারের কাজে এগয়ে আসে ৷ তাদের সংকারম্ণলক প্রচেষ্টা- 
গীলকে কালগত দিক দিয়ে প্রধানতঃ দু'ভাগে বভন্ত করা যায় 
(১) ১৮৫৭ সালে পর্যন্ত ইণ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল ও (২) ১৮৫৭ 
সালের পরবর্তী ভাইসরয়দের আমল । 

ভারতীয় সমাজে নানাপ্রকার কংসংকার ও ক.প্রথা বহুকাল থেকে 
বিদ্যমান ছিল ৷ ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনেক 
শানকই ভারতীয় সমাজের ক্সংসকারগ্ীল দুর করবার চেষ্টা করেন। 
তাঁদের এই  সকারমূলক প্রগ্টোগযীলকে সার্থক করতে ভারতীয় 
হযান্তবাদী বাদধজীবীগণ সর্কতোভাবে সহযোগিতা করোছলেন। ভারতের 
সমাজ সংকারগদীলর মধ্যে {বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল 
বোণ্টিত্কের সতীদাহ প্রথা নিবারণ ও ডালহোঁ নার বিধবা বিবাহ আইন। 
এব্যাপারে বোণ্ট্ককে সমর্থন ও সহঘোগতা করেন রাজা রামমোহন রায় 


এবং ' লর্ড ডালহোগীকে সহযোগিতা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর.। 


১১৪ ইতিহাস কথা__তৃতীয় ভাগ 


সমাজ সংস্কারের সঙ্গে ধর্ম ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারও ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত । এই সময়ে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রাতিষ্ঠা করে ধর্মের ক্ষেত্রে 
একটা পাঁরবর্ত'ন এনেছিলেন । পরবর্তীকালে তারই পথ অনুসরণ করে 
মহাদেব গোঁবন্দ রাণাডে কর্তৃক প্রাতিষ্ঠত হল প্রার্থনা সমাজ" এবং স্বামণ 
দয়ানন্দ সরদ্বতী কর্তৃক প্রাতষ্ঠিত হয় “আর্য সমাজ” । ১৮৫৭ খষ্টাব্দের 
পর থেকে ব্রাহ্মামাজ কেশব চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে আরও ভালভাবে সংগঠিত 
হয়। ব্ৰাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্ধসমাজ-_এদের প্রধান কাজ হল 
বিধবা-বিবাহ প্রচলন করা, বহুবিবাহ ও বাল্য-ীববাহ দূর করা, আর স্ত্রী 
শিক্ষার প্রসার করা । . ভাইসরয় লর্ড রিপন ও লড' কার্জনের সহান- 
ভ্াততে এদেশে শিক্ষারও যথেন্ট উন্নতি হয়েছিল । তাঁদের চেষ্টায় কৃষক: 
ও শ্রমিকদের উন্নাতর জন্যও বহ: আইন পাশ হয়েছিল। 

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ £যে কোন জাতীয় চেতনার মূলে 
থাকে এক মানসিক প্রচ্নত। ভারতেও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও 
জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিকাশের মূলে ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব । 
দ:’শ বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতে যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিদ্তার 
লাভ করোছল তা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কাঁতর ক্ষেত্রে এক অভ 
পারবর্তন ঘটায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাবে ভারতীয়গণ 
মধ্যযুগীয় কুসংহ্কার, অন্ধবিশ্বাস ও সং্কণণ'তা পাঁরভ্যাগ করে যযান্ত 
নিভ'রশীল হয়ে ওঠে । ফলে ভারতবাসীর জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
ধৰ্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে এক বিরাট পারবতন লক্ষ্য করা যায়। 
জীবন ধারার এরুপ পাঁরবর্তন ভারতীয়দের মনে স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতা 
স্পহার সণ্ডার করে । ৰ 

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলন ও সাহত্যের মাধ্যমে জাতীয় 
চেতনার প্রসার ঘটে। ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংসকীতিক জীবনে 
সর্বপ্রথম এক বিরাট প্রগতিশীল পাঁরবতনন ঘটান রাজা রামমোহন রায়। 
[তান ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে হিন্দ ধর্ম ও সমাজের সংদ্কার করেন । তাঁর 
আনঃক/ল্যে ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্রুত প্রসার ঘটে । শ্রীরামকৃষ্ণ দের 
ও তাঁর শিষ্য দ্বামী বিবেকানন্দ সনাতন হিন্দুধর্মের নবমূল্যায়ন করেন । 


বৃটিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষ ১১৬ 
বিরেকানম্দ ছিলেন ঘোর জাতীয়তাবাদী । তানি ভারতবাসীকে সর্ব 
প্রকার কাপুরূবন্তা, অস্পশ্যতা প্রভীতর উর্ধে এক ধম-সম্প্রদায়হীন জাতি 
গঠন করতে আহ্বান জানান। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহত্য সৃষ্টির মাধ্যমে 
্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের এক নতুন মন্ত্র প্রচার করেন। 

ভারতের লপ্তকীর্তর পুনরুদ্ধার হলে ভারতীয়দের মনে এক নতুন 
আত্মাব*বাসের সশ্টি হয়। প্রাচীন প্ীথ ও পাণ্ড্বীলাপ পাঠ করে ভারভীয়গণ 
. দেশের প্রাচীন এ্রীতহ্য ও গৌরবোজ্জবল_ হীতহাস জানতে পারে। ফলে 
নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধে হীনমন্যতাবোধ দর হয় এবং তাদের দ্বদেশ 
প্রাতিবাদ্ধ পার ।, 

জাতনয়তাবাদ মনোভাবের বিকাশে সংবাদপত্রের ভ্ামকাও ছিল খুবই 
গররোত্বপূর্ণ। এক থেকে হাকির, বেগেল গেজেট, মাশমাানের ‘সমাঢার 
দর্পণ", রামমোহনের “সংবাদ কৌম.দী” প্রভাত ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই সমস্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে বৃটিশ শাসকদের নানাবিধ অন্যায় ও 
সমাজের কপ্রথাগ্ুলি কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। 

ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের ফলেও ভারতে জাতীয়তাবাদের 
{বিকাশ ঘটে। ইংরেজরা এদেশের অর্থ-সম্পদ স্বদেশো প্রেরণ করলে 
ভারতে আক অনটন দেখা দেয়। তাছাড়া ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য 
ভারতে আমদানি হতে থাকলে ভারতের কুটীর শিজ্পগহীল ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হতে থাকে। এতে দেশে বেকারত্ব বাদ্ধ পায় এবং ভারতীয়দের মনে 
বৃটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকট হতে থাকে । 

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত 
করতে সাহায্য করে। এ সময় থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বিদ্বেষ 
প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে । হাজার হাজার [সপাহীদের আত্মবাঁলদানের 
ফলে ভারতবাসীর মনে দেশাঝবোধের দ্রুত {বিকাশ ঘটে। তারা আর 
ইংরেজদের অত্যাচার নীরবে সহ্য না করে আন্দোলনের পথে পা দেয় । তাই 
১৮৫৯-৬০ সালে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রাতবাদে বাংলার কৃষক 
সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শাক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাডালীরা এই 
আন্দোলনকে পর্ণ সমর্থন জানায়! এইভাবে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের 
বিকাশের দরুণ ভারতবাসীগণ এক ব্যাপক আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়। 


৯১৬ ইতিহাস কথা-__তৃতীয় ভাগ 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেম £ বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের 
সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃশ্দ একটি সর্বভারতীয় 
প্রাতষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্যোগণ হন ৷ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় 
“ভারত সভার” আধবেশনে (১৮৮৩ প্রাঃ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল 
জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে সকলকে মিলিত আহ্বান জানান । এর 
দঃ” বছর পরেই ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতষ্ঠা হয় । . 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতষ্ঠার মূলে ছিলেন আযালান অক্টোভিয়ান ইউস 
নামে একজন অবসর প্রাপ্ত সাভালয়ান । তাই তাঁকে ভারতীয় ‘জাতায় 
কংগ্রেসের জনক’ বলা হয়। তান ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবাহত ছিলেন। বৃটিশ 
বিরোধী বিক্ষোভ যাতে হিংসাত্মক পথে না গিয়ে 
নিয়মতান্ব্িক পথে চলতে পারে তার জন্য তান 
একটি জাতীয় দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করেন। তাই ১৮৮৩ সালে তান কলকাতা 
িম্বাবদ্যালয়ের তৎকালীন স্নাতকদের উদ্দেশ্যে 
আযল'ন অক্টেমীভগ্জান হিউম একখানি খোনা চিঠি লেখেন । এতে তান একটি 
সর্বভারতীয় * প্রাতীনাঁধমূলক 
সংগঠন গডে তুলবার আহ্বান 
জানান। এ ব্যাপারে তান ভার- 
তের 'বাভন্ন নেতৃবৃন্দের সমর্থন 
লাভ করেন। এমন ক ভারতের 
বড়লাট লর্ড ডাফারন এই প্রদ্তাব- 
কে প্রাথামক সমর্থন জানান। 

১৮৮৫ সালে বোম্বাই : 
নগরীতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন বসে । ভারতের 'বাভন্ন 
অঞ্চল থেকে ৭২ জন প্রাতানাঁধ এই 
অধিবেশনে যোগদান করেন। বাংলার ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিটিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষ ১১৭ 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপাঁত হন। এ সময় থেকেই প্রতি বছর 
ভারতের বাভন্ন স্থানে কংগ্রেসের আঁধবেশন চলতে থাকে । কংগ্রেসের 
‘দ্বিতীয় আঁধবেশন বসে কলকাতায় এবং তৃতীয় আঁধবেশন বসে নাদ্রাজে | 

প্রথমাদকে জাতীয় কংগ্রেসের সভ্যবন্দ ইংরেজদের বিরোধিতা করতে 
চান ন। তাঁরা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতায় 
ভারতের বাভন্ন সমস্যার সমাধান করাতে উদ্যোগী হন । তাই প্রথম 
অব্থায় কংগ্রেসের প্রত ইংরাজ সরকারের মনোভাব ছিল সহান:ভীত 
সম্পন্ন । কিন্তু কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ও শাক বাদ্খতে ইংরেজ সরকার 
শঙ্কিত হলেন এবং কংগ্রেসের উপর, বিরুপ মনোভাব পোষণ করতে 
থাকেন। এদিকে কংগ্রেসের সদস্যগণ দেখলেন যে, তাঁদের আবেদন- 
নিবেদন ব্যর্থ ইংরেজ সরকার তাঁদের দাঁবর প্রাত সম্পূর্ণ উদাসীন ৷ 
ফলে শাসকবগে'র প্রতি কংগ্রেসীদের মনোভাব ক্রমেই কঠোর হতে থাকে। 
কংগ্রেস দলের একাংশের মনে হয়, অনুনয় বিনয় করে ইংরেজদের কাছ 
থেকে কোন অধিকার পাওয়া যাবে না__-আঁধকার আদায় করে নিতে হবে। 
এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী নামে দুটি দলের সষ্টি 
হল। যাঁরা আবেদনশীনবেদনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে 
পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা নিরমপন্থী' নামে পারাচত। 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভাঁতরা 
ছিলেন নরমপন্থীর সমর্থক । আর যাঁরা আবেদন-ীনবেদন নীতিতে 
বিবাসী ছিলেন না, সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের পক্ষপাতী 
শছিলেন তাঁরা চরমপন্থী’ । বাল গগ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, 
বাপন্ন্দ্র পাল, অরাঁবদ্দ ঘোষ ্রভীতিরা ছিলেন চরমপন্থী ৷ 

১৮৯২ সালে বড়লাট ল্যান্স ডাউনের কাউ্ীন্মল আ্যাষ্টকে কেন্দ্র করে 
নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্য {বিরোধ দেখা দেয় । এই বিরোধের 
কোন মীমাংসা না হওয়ার ১৯০৭ সালে স্থরাট আধবেশনে চরমপন্থী 
নেতাগণ কংগ্রেস ত্যাগ করেন ! 

চরমপন্থী আন্দোলন £ চরমপন্থায় বাসী চারজন উল্লেখযোগ্য 
জননেতা হলেন বাংলার বাঁপন্ন্দ্র পাল ও অরাবদ্দ ঘোষ, মহারান্ট্রের 


দাবী আদায়ের 


১১৮ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


বাল গত্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। তাঁদের চেষ্টায় 
ভারতে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে। 

বাংলাদেশ হল বিপ্লবের পাঁঠদ্থান। এই বংলাদেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ 
বিদ্তারে বাঁপনচন্দ্র পাল এক বিশেষ ভ্যামকা গ্রহণ করেন । দ্বদেশ 
আন্দোলনের বরনীয় নেতা 
'বাপনচন্দ্র পাল ছিলেন প্রসিদ্ধ 
বাগমী, কত সাংবাদিক এবং 
সল্দেখক। ১৯০৫ সালে লর্ড 
কাজনি বঙ্গভত্গের পরিকল্পনা 
করলে তার বিরুদ্ধে জাতীয় 
আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। 
প্রথম ‘নিউ ইণ্ডিয়া’ পরে A 
‘বন্দেমাতরম্‌’ পন্রিকায় তিনি by ০ 
নিভকভাবে তাঁর রাজনোতিক ১ // / 
মত প্রচার করেন। তাঁর ৫ 
বন্ধুতায় ও জৰলন্ত দেশপ্রেমে 


'বাপনচন্দ্র পাল 
বাংলার তরুণ সবাজ উদ্দীপিত হয়োছল । মাণকতলার বোমার মামলায় 
অরাবিন্দের বিরদ্ধে বপন পালকে রাজসাক্ষী হতে বলা হয় । ইংরেজ 
সরকারের এই আদেশ [তান ঘণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। সেজন্য তাঁকে 
কারাদণ্ডে দাণ্ডত করা হয় । 

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অরাঁবন্দ ঘোষের আ'বিভাব একটি উল্লেখ 
যোগ্য ঘটনা। সাঁভল সাভ'ন পরাক্ষায় বিভন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের 
পারচয় দেওয়া স্বন্ধেও বটিশরাজ তাঁকে আই-ঁন-এস এর পদ থেকে বাণ্ডত 
করেন। পরে [তান ভারতবর্ষে কিরে এনে বরোদা কলেজ অধ্যাপকের 


পদ গ্রহণ করেনু। বরোদার অবস্থানকালে মহারাণ্টের বিপ্লবীদের সঙ্গে 


তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে তান বরোদা থেকে 


কলকাতায় আসেন। তান জাতীয় কলেজে খুব সামান্য বেতন 
অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন । তাঁর নেতৃত্বে বিভন্ন বিপ্লবী গ:প্ত সামীতিগুি 


বৃটিশ রাজের অধীনে ভারত বর্ষ ১১৯ 


এক্যব্দধ হয়। ১৯০৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিতে 
ধবাশষ্ট চরমপন্থী নেতারূপো তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাঁমকা গ্রহণ করোছলেন। 
খ্যাত মাঁশকতলার বোমার মামলার তান কারারুদ্ধ হন। কিন্তু 


ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দানের অপর সওয়ালের কলে তান মদাস্তলাভ করেন ! 


অরবিন্দ ঘোষ বাল গণ্গাধর তিলক . 
মহারাষ্ট্রের উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল ও সার্থক করে 
তুলোছিলেন চরমপন্থী মতবাদের অন্যতম প্রবন্তা বাল গঞ্গাধর তিলক ৷ 
তাঁর সম্পাদিত “মারহাট্রা” ও দকেশরণ” পান্রকায় তিনি দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করতেন। তান মনে করতেন, স্বরাজ প্রত্যেক ভারতবাপীর- 
জন্মসযব্রে লব্ধ আধকার। স্বদেশী ভাবধারারও তান অন্যতম পৎদুষ্টা। 
দ্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্য বর্জন বা বয়কট 

আন্দোলনের প্রতি তাঁর গভীর সমর্থন ছিল । 
বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মত পাঞ্জাবে যান : 
জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রসার ঘটান তিনি 
হলেন পাঞ্জাবের আবিসংবাদী নেতা লালা লাজপত 
রায়। তান ছিলেন নিভীক ও স্বদেশপ্রোমক 
লালা লাজপত রায় জননেতা ৷ দেশের জন্য সর্বপ্রকার দ:ঃখ-কষ্টকে 
তান অকাতরে হাঁসমখে বরণ করে নিতে পারতেন। বাংলাদেশের স্বদেশী 
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আন্দোলনের একজন ঘাঁনষ্ঠ সমর্থক ছিলেন তিন । পাঞ্জাবের তরুণ 
‘সমাজ তাঁরই প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে ববদেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ৌছল। 

চরমপন্থী নেতৃবৃ স্দর সংগ্রামী আন্দোলনের কলে সারা দেশে বৃঁটিশ 
[বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে । বয়কট, স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে 
ভারতীয়গণ প্রীতবাদমখর হয়ে ওঠে । ফলে আন্দোলনের. তীব্রতা লক্ষ্য 
করে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ খ্ান্টাবের বঙ্গভগ্গ রদ করতে বাধ্য হন । 


কালন্রম 
মহারাণীর ঘোষণা ও নতুন শাসন ব্যবদ্থা ১৮৫৮ প্রা 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতণ্ঠা ১৮৮৫ এঃ 
বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ খ্রীঃ 
বঙ্গভজ রদ ১৯১১ খীঃ 
অনুশীলন" 
রচনাত্মক গ্রন্ন 


৯। ভারতে বৃটিশ সাশ্রাজ্য কতদ;র [বদ্তার লাভ করোছিল ? 
২। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংগ্কারগুলি বর্ণনা কর । 
৩। ভারতে কিভাবে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়াছিল ? 
৪1 ভারতে জাতীর কংগ্রে-সর প্রাতণ্ঠা ও কাধকলাপ সম্পকে দি জান 2 
৫1 ১৯০৫-১৪ খাণ্টান্দ পর্যন্ত চরমপন্থী আন্দোলনের কর্মধারা বিবৃত 
কর। 
সংক্ষপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন 
৯। লর্ড বোণ্টঙ্ক ও রিপনের সমাজ সং দকারগ্যীল উল্লেখ কর । 
"২। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম তনাট আধবেণনের সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও । 
৩।  নিরমপন্থী” ও “চরমপন্থী” বলতে ক বোঝ 2 
৪। চরমপন্থী আন্দোলনে অরাবন্দ ঘোষের অবাদান বর্ণনা কর। 
‘৫। লালা লাজপত রায়ের চরমপন্থী কম“পন্থীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
বিষরম,খী প্রন্ন 
১। শলাপ্থান পূরণ কর ৪ 
(ক) ভারতের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন-_--____। 
(খ) সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন লড'_-__-__। 
(গ) জাতীয় কংগ্রেস প্ৰতিষ্ঠিত হয়---_---শাচ্টাব্দে। 2A 
(ঘ) ---- কে ‘জাতীয় কংগ্রেসের জনক’ বলা হয়। 
(ঙ) জাতীর কংগ্রেসের প্রথম সভাপাঁত ছিলেন-__-__-__। 


দ্বাদুশন আব্তাক্স 
॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ॥ 


উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একাট বিভীষিকামর ঘটনা হল প্রথন- 
বিবযুদধ। [বধাতার আভশাপের মত পৃথিবীর বুকে এই যুদ্ধ দেখে 
দেয় |" এই যুদ্ধে বিশ্বের সব শক্তিমান দেশ জাঁড়য়ে পড়ে। এর 
লোঁলহান শিখা যেন সারা বিশ্বকে ধস করতে চেয়োছল এবং বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশগযালির সামাজিক, রাজনৌতক ও অর্থনোতক ভীত্বকে নাঁভূয়ে 
দিয়োছল। এতবড় একটি গ্রলয়ংকরী বিশ্বযুদ্ধ কোন একাটমানু কারণে 

ংঘাটত হতে পারে না। এর পশ্চাতে বহু ঘটনা বা কারণ লক্ষ্য করা যায়! 
কারণ :_ প্রথমতঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপের . বিভন্ন 
শান্তণালগ রাণ্টরগডলৈের মধো এক সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দেখা যায়। 
প্রত্যেক জাতিই নিজেকে অন্য ভাত থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত 'এবং এক 
জাতি অপর জাতির প্রতি বদ্দেষ পোষণ করত। ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রগণলর 
মধ্যে এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভাব এক সময় যগ্ধের পটত্াঁমকা 
রচনা করে। 

[দতীয়তঃ, শিল্পের দ্রুত উল্নাতর সহ্গে স্গে শিল্পজাত দ্রবা বক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে এবং কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইউরোপের রাষ্ট্গ্ীলর মধ্যে এক 
গুঁপানবোশক প্রাতযোগতা শরৎ হয় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আফ্রিকা এবং 
এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই তাদের উপাঁনবেশ স্থাপন করে। জামানিতে 
শিল্প বিপ্লব দেরীতে হওয়ায় জামাঁনী ওপানবোঁশক প্রতিযোগিতায় নামে 
আনেক দেরীতে । শিল্প [বপ্লবের ফলে যখন জামাঁনির শি্পদ্ুব্যের 
উৎপাদন বদ্ধ পেল তখন জামানির উপানবেশ দখল করার জন্য উদ্যোগ 
হল। এর ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে জামানির বিরোধ বাধল। 

তৃতীয়ত, শিল্পের উন্নাত্র রঙ্গে সণ্গে বাভন্ন দেশে যরাদ্ধর অনন্তর 
তৈরী করার প্রতিযোগিতা শদর« হয়োছিল | সর্বত্র কামান, গোলা, বারুদ 
ইত্যাদি নির্মাণ হতে লাগল। অন্যের প্রাচুর্য্য মানুষের মধ্যে হদ্ধের 


মনোবাত্তি সাষ্টি করল । 
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চতুর্থ তঞ প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের 
আগ্রাসী নীতি বিশেষভাবে দায়ী ছিল। ছতীয় উইলিয়ম বিশ্ব 
রাজন্পীততে জামনির প্রাধান্য স্থাপন করার জন্য মনে মনে যুদ্ধের জন্য 
প্রন্তুত হতে থাকেন। তাঁরই ঈী্গতের ফলে জামানির সঙ্গে ইংলণ্ড ও 
ক্ান্সের উপাঁনবৌশক প্রাঁতদ্বাদ্্বতা দেখা দেয় । তাঁরই প্রচেষ্টায় জামীনর 
নৌ-শান্তি বৃদ্ধি পায়। তীয় উইিয়মের নেতৃত্বে জামানির শাক্তবাদধকে 
ইংলণ্ড, ফ্লান্স, রাশিয়া__ইউরোপের এই তিনটি রাষ্ট্র প্রসন্ন মনে গ্রহণ করল 
না। কলে তারা পন্র-শন্তি আঁতাত’ গঠন করল। প্‌বঝেই বিসমাকের 
নেতৃত্বে জামান, ইতালি ও আসিয়া এই তিন শান্তি নিয়ে এক পনর-শাক্ক চুক্তি’ 
গঠিত হয়েছিল । এই তরি-শাস্ত চুক্তি ও ত্র-শন্ত আঁতাত গঠিত হওয়ায় 
ইউরোপে দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। উভয় গোষ্ঠাই ইউরোপে 
প্রাধান্য প্রাতষ্ঠার জন্য সমর সঙ্জায় সাঁজ্জত হতে লাগল । সমগ্র ইউরোপ 
যেন এক বারুদ স্তুপে পরিণত হল। 

ইউরোপে যখন এরূপ অনিশ্চিত অবস্থা ঠিক তখনই একটি ঘটনাকে 
ক করে সবগ্রাসী মহাযুদ্ধের সচনা হ'ল। এই ঘটনাটির মূলে: ছিল 
মায়া ও সার্বিয়ার দ্বন্দ ।, বোসাঁনয়া ও হারজেগোভিনা নামে দ:টি 
*লাভ জাত অধ্যাধত রাজ্যকে সার্বয়া নিজ দেশের সণ্গে সংযন্ত করতে 
গেয়োছল। কারণ সার্বিয়াও ছিল দ্লাভ জাতি অধ্যাবিত একাঁট দেশ । 
কিন্ত: আস্ট্রয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা রাজ্য দট অধিকার করে নিলে 
সায়া স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়। ফলে আশা অধিকৃত অণ্চলের স্লাভদের 
নধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুর হলে সায়া তাকে সমর্থন করে। 
বোসানিয়া ও হারজেগোভিনায় জাতীয়তাবাদ? আন্দোলন চলার সময়ে 
আস্টয়ার সম্রাটের ভাইপো ও [সংহালনের উত্তরাধিকারী আক্ণডউক ফ্রান্সিস 
ফাডিনাণ্ড সন্তক বোসানয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে বেড়াতে ঘান। 
সেখানে তানি এক বিপ্লবীর আক্রমণে নিহত হন (১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের 
২৮শে জন) | আষ্টিয়া সরকার এই ঘটনার পশ্চাতে সার্বিয়ার হাত 
আছে মনে করে গার্বিয়াকে এক চরম পত্র দেন । এতে কতকগুলি শত" 
ছুল। সাঁ্ধয়া সেই চরমপনের মান্ত কয়েকটি শত মানতে অস্বীকার 
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করলে অস্ট্রিয়া সাবার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করল | এইভাবে 
সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে প্রথম বিব্যদধ শংর হল 
( ১৮শে জুলাই, ৯৯১৪ )। 

ব্যাপকতা_ প্রথমে রাশিয়া সায়ার পাশে দাঁড়ায়। এরপরে একে 
একে ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগাল, আমেরিকা প্রতি দেশও এই যুদ্ধে 
জাঁড়য়ে পড়ে। অন্যদিকে আস্ট্রিয়ার পক্ষে দাঁড়ায় জামান, ইটালণ, 
তুরুক প্রভীত দেশ । ১৯১৮ গ্রষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ চার 
বছর এই যুদ্ধ চলোঁছলে। এই যদব্ধে বিমান, ডুবো জাহাজ, কামান, 
বন্দ;ক, ট্যাৎ্ক ও নানা রকমের আগেয়াম্দ্র ব্যব্ত হয়েছিল । শঃধ; তাই 
নয় শত্রুপক্ষ নিধন করার জন্য {বষান্ত ও মারাত্মক গ্যাস পযন্ত ব্যবহার 
করা হয়োছল। ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার দিক থেকে এইরকম একটি 
যাদধ অভতপর্ব 

ফলাফল £_এই যুদ্ধের ফলে পাথকীর বিভিন্ন দেশে অজন্র নরনারা 


প্রাণ হারিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ সৈনিক, আহত 


হয় ২ কোটি ১০ লক্ষ, পচ্গ? হয়ে যায় প্রা ৭০ লক্ষ। অসামাঁরক 
| আরও অনেক বেশী। বাড়ীঘর ও সম্পান্তর 
এই যুদ্ধে 


লোকের হতাহতের সংখ্য 
ক্ষ়-ক্ষাতর পাঁরমাণ ছিল প্রায় ২৭ হাজার কোটি ডলার । 
জামান প্রায় একক শাক্কিতেই প্রবল আঘাত হেনোছল । 

থম দিকে আংশিক সাফল্য লাভ করলেও শেষ পৰ্যন্ত কিন্ত; 


যদ্ধের প্র 
এর ফলাফল হয়োছল খুবই মমাদ্তিক ৷ এই যুদ্ধে জামান ও তার 
ন অপমানজনক একটি সাম্ধিপান্র 


িন্রশান্তুর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। জামা 
স্বাক্ষর করতে বাধা হয়। [িদ্তু এই অপমানের জবালা জামানির পক্ষে 


[বদ্মৃত হওয়া ছিল খুবই কাঁঠন। তাই এই য;দ্ধের ভ্রণ বছর পার হতে 
না হতেই আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের সত্রপাত হয়। 

এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের কয়েকটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটে 
এবং সেখানে গড়ে ওঠে অসংখ্য ছোট ছোট নতুন রাষ্ট্র । এ নবগঠিত 
রাষ্টগৃিতে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্রের বিকাশ ঘটতে থাকে । 

যাদ্ধের ধবংসলীলা মানবের মনকে আতহ্কিত করে তুলোছিল। মান্য 


১২৪ ইতিহান কথা__ততীয় ভাগ 
আর যদদ্ধ চায় না। তারা শান্তি নর উদ্দেশ্যে উদ্যোগ হল । 
এর ফলেই গঠিত হল জাতি-সংঘ। * 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইংজগুকে ভারতবর্ষের 
সাহাঘযগানের কারণ 
৯৯১৪ সালের ২৮ শে জুলাই গোটা ইউরোপ জখড়ে শর হয় প্রথম 
মহাধদ্ধ । আমাদের দেশ ভারতবর্ষ তখন ইংলণ্ডের পদানত, পরাধীনতার 
অক্টোপাশ বন্ধনে আবদ্ধ ৷ এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের কোন রকম স্বার্থ 
জাঁড়ত ছিল না, তথাপি ইংলণ্ডের হ্বাথে ভারতকে এই যুদ্ধে জীড়িয়ে 
গড়তে হোল । সেই সময় ভারত ছিল ইংলপ্ডের প্রধান শাস্তির উৎস। তাই 
ইংলণ্ড চেয়েছিল যে, ভারতায় জনগণ সর্বতোভাবে ইংলগ্ডকে সমর্থন ও 
সক্রিয় সাহায্য করুক এবং সবরকম বিগ বিরোধাঁ কার্যকলাপ থেকে 
বিরত থাকুক । প্রতিদানে ইংরেজ সরকার যধে জয়লাভ করতে পারলে 
ভারতবাসাঁকে তাদের বহু আকাঙ্খিত স্বায়ত্বশাসন দান করবে । যুদ্ধান্তিক 
এই পুরস্কারের প্রলোভনে সেদিন ভারতবর্ষের অনেক নরমপন্থাঁ- 
চরমপন্থী রাজনীতিক নেতৃব্ন্দ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ইংলণ্ডকে সমন 
জানিয়েছিলেন, তার জয়লাভ কামনা করোছিলেন এবং লোকবল ও অঞবল : 
দিয়ে ইংরেজদেরকে সব'তোভাবে সাহাযাদান করার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 
উদার আহ্বান জানরোছলেন। এমনকি প্রখ্যাত চরমপন্থী নেতা এবং 
ইংরেজদের প্রবল শত; মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক মহায্‌দ্ধ শুরু হবার 
একমাস পরেই প্যনা থেকে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত “মারহা্রা” পত্রিকায় 
' সম্পাদকীয় স্তন্ডে লিখলেন £ ইংরেজদের এই বিপদে ছোট-বড়, ধনী-দরিজ্র 
সকল ভারতায়েরই কতব্য হোল যথাসাধ্য ইংরেজদেরকে সাহায্য করা এবং 
ব্টিশ সাম্রাজ্কে রক্ষা করা । মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তখন সবেমাত্র 
দাক্ষণ আফ্ৰিকা থেকে ভারতবর্ষে কিরে এসেছেন (১৯১৫ )।. তিনিও 
ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগকে ভারতববেরি পক্ষে মঙ্গলজনক বলে 
মনে করলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই তিনি প্রবল উৎসাহের 
সঙ্গে ইংরেজদের হয়ে সৈন্য সংগ্রহে লেগে গেলেন। দেশবাসীকে বললেন 
ব্‌টিশ সরকারের প্রতি নিঃশত" আন;গত্য জানাতে । ভারতীয় জাতীয় 
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কংগ্রেসের ফপ্ধকালীন বার্ধক আঁধবেশনগরীলতেও শোনা গেল সেই সুর ৷ 
শুধ জাতাঁয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দই নয়, মুসালম লীগের নেতারাও যুদধ- 
কালে ইংরেজদের পর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করতে মুসলিম জনগণকে 
আহ্বান জানয়োছলেন। 

যদ্দ্ধকালীন অর্থ সঙ্কট ও জনগণের অসন্তোষ £ বিশ্বযযদ্ধে ভারতবাসাঁ 
বৃটিশ পক্ষকে নানাভাবে সাহায্য ও সমর্থন করে বটে, কিন্তু এই যাদ্ধে 
জীঁড়য়ে পড়ে তাদের ভয়ানক অথথ সংকটের জম্মখীন হতে হয়। দাঘ 
চার বছর য:দ্ধ চলার ফলে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। নিত্য ব্যবহৃত 
জিনিসের মল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ লোকের কষ্টের সামা 
থাকে না। এদিকে যাদ্ধের স্যোগে কালোবাজারী ও মুনাফা শিকারারা 
খাদ্য দ্রব্য মজুত করে খাদ্য দ্রব্যের মল্য বৃদ্ধি ঘটায়। দেশে খাদ্যাভাব 
ঘাটয়ে তারা প্রচুর মুনাফা অঙ্গন করতে থাকে । দেশের অনেক লোক 
অদ্ধহারে ও অনাহারে দিন কাটাতে লাগল । এদিকে বিশ্বযুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করে বহ: সৈনিকের মৃত্যু হয় এবং তাদের পরিবারে আর রোজগারা 
মানুষ না থাকায় এ পরিবারগংলি নিদারুণ অথ" কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে 
শুর করে। অর্থসংকট ও খাদ্যাভাব দেখা দিলে মানদুষ অখাদ্য-কংখাদ্য 
খেতে শর? করে । ফলে নানা রোগের প্রাদহভাব ঘটে । তাতে বহ; লোক 


মারা যায়। 
এরূপ অবস্থায় একাঁদকে কালোবাজারীদের দৌরাত্ম অপর দিকে 


ইংরেজ সরকারের উদাসীন মনোভাব ভারতীয়দের অসন্তুষ্ট করে। বৃটিশ 
সরকারকে বিপদে সাহায্য করেও তারা বৃটিশ-সাহায্য থেকে যে ব্চিত__ 
একথা তারা বুঝতে পারে। . ফলে ক্ষুব্ধ ভারতবাসীরা এই সময় বৃটিশ 
বিরোধা কার্যে লিপ্ত হতে থাকে । 

ভারতে ও বাঁহভারতে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ঃপ্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ 
সরকারকে ভারতের সকল দল ও নেতা যে সমর্থন জানিয়োছল তা নয়, 
ভারতেরই একদল বিপ্রববাদ নেতা বিদ্যঃদ্ধের সুযোগ নিয়ে বিপন্ন বূটিশ 
সরকারকে চরম আঘাত হানতে চেয়োছলেন ৷ ইংরেজ সরকার তাঁদেরকে 
ট্ররিন্ট” আখ্যা দিয়ে নস্যাৎ করতে চাইলেও ভারতবর্ষে'র স্বাধীনতা 


ইতিঃ কথাঃ (৬৯) 


১২৬ হীতহাস কখা-_তৃতীয় ভাগ 


আন্দোলনের হীতহাসে কিন্তু তাঁরা আপন মাঁহমায় ভাস্বর হয়ে আছেন। 
আবেদনীনব্দেন নয়, এমন ক আপোষ-মীমাংসা নয়, ভারতীয় এই 
ববপ্পবীরা চেয়োঁছলেন ইংরেজদের এদেশের মাটি থেকে উৎখাৎ করে 
স্বাধীনতার জন্মগত আধকারকে রন্তু দিয়ে অঙ্গন করে নিতে । তাই 
বিদ্বযদ্ধের মত একটা সুবর্ণম্ুযোগ যখন এল তখন তাঁরা চাইলেন তাঁর 
পর্ণ সব্যবহার করতে । সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক বিরাট অভ্যাখানের 
পাঁরকপ্পনা তাঁদের মাথায় এল ৷ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
তাঁরা জামার সাহায্য ও সহানুভাঁতি আদায় করতে তৎপর হ’লেন। 
জানাও ভারতীয় বিপ্লবীদের এই ইংরেজ 1বরোধতাকে আপন স্বাথে 
ব্যবহার করতে চাইল । রাজা মহেন্দ্প্রতাপ, বরকতুললা, ওবেদুল্লা সিন্ধা 
প্রভাতিরা জাম্মীনর সহায়তায় ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদের স্বপ্ন দেখলন, এমন 
কি “অস্থায়ী ভারত সরকার” পর্যন্ত ঘোষণা করলেন। বিদ্বযদ্ধের ঠিক 
আগে ১৯১৩ সালে লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে আমৌরকা প্রবাসী ভারতীয় 
শ্রমিক ও ছাত্রদের নিয়ে গদর পার্ট স্থাপত হয়। “গদর’ শব্দের অর্থ 
িপ্লব। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গদর পার্টি ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার এক পরিকল্পনা করে। 
এই উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ ও অন্মশন্র আনবারও পাঁরকষ্পনা 
হয়। কন্তু তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে বাংলাদেশেও বিপ্লবী কর্মতৎপরতা বদ্ধ 
পায়। ১৯১৫ সালে জার্মীনর সাহায্যে আমৌরকা থেকে যবন্ধাপ মারফৎ 
অন্তরশন্্র আনিয়ে সুন্দরবন এলাকার মধ্য দিয়ে কলকাতা, নোয়াখালি 
হাতয়া আর উঁ়িয্যার বালেশ্বরে পাঠানোর পারকল্পনা হয়োছিল। কিন্তু 
আগে ভাগেই প্যালশ এই বিপ্লবের প্রদ্তাঁতর কথা জানতে পারায় সব 
আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যার । গোপনসমত্রে খবর পেয়ে বালে*বরের কাছে 
বিপ্লবীদের এক গোপন কেন্দ্রে পাঁলশ হানা দেয়। যতীন্দ্রনাথ 
মঃখোপাধ্যায়ের ( বাঘাযতীন ) নেতৃত্বে বিপ্লবীরা তাদের সঙ্গে অম্মখ যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয় । ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ভীডষ্যার বালে"্বরে বাঁড়- 
বালাম নদীর তাঁরে বাংলাদেশের ডেপ:টি পলিশ কামশনার চাল'স টেগার্টের 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১২৭: 


‘নেতৃত্বে ইংরেজ পীলশদের সঙ্গে বিপ্লবী যুবক বতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ও তাঁর চারজন তরুণ সং্গীর সম্ম্‌থ যুদ্ধ হয়। যতীন্দ্রনাথ বীরোচিত 
সংগ্রাম করে সম্মথ যুদ্ধে প্রাণ দেন। তাঁর এই দয় সাহস ও অতুলনীয় 
বীরত্বের জন্য তাঁন ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। 

স্বনামধন্য বিপ্লবী মহানায়ক রাসাবহারী বঙ্গ এই সময় ভারতর্ষের 
দ্বাধীনতালাভের এক অপূর্ব সুযোগ দেখতে পেলেন । তান ভারতীয় 
সৈন্যদের মধ্যে বৃটিশের বিরদ্ধে সামারক অভ্যুখানের কথা প্রচার করেন! 
ভারতীয় সেনাবাহনীর সাহায্যে সারা 
দেশ জুড়ে তানি সশদ্র-অভ্যুথানের এক 
পাঁরকষ্পনা করেন। স্থির হয় ১৯১৫ 
সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এক বিরাট 
অভ্যুথান ঘটানো হ’বে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে 
উৎখাত করার জন্য । পাঁরকাল্লত ২১শে 
ফেব্রুয়ার অভ্যুখানের কথা গোপন রইল 
না শেষ পর্যন্ত। কৃপাল সিং নামে 
বিপ্লবীদের একজন বিশ্বাসঘাতক সমগ্র রাসাঁবহারী বস; 
পাঁরকল্পনার কথা ফাঁস করে দেয় ইংরেজ গোয়েন্দাদের কাছে। ফলে 
বহ বিপ্লবী ধরা পড়েন । শর; হয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা । রাসবিহারী 
বন্ পি, এন ঠাকুর ছদ্মনামে ভারত ত্যাগ করে জাপানে চলে যান। এবং 
সেইখান থেকেই ভারতের মযান্তুর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত । 

হোমরুল আন্দোলন ঃ প্রথম বিধ্বযদধ সুর; হ’লে বাঁটশ সরকার যখন 
ভারতবাসীর কাছে সব রকমের সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্যের আবেদন 
জানালেন তখন আযান বেসান্ত নামে এক [বদেশিনী মাদ্রাজের আঁদয়ার 
থেকে প্রকাশিত তাঁর “নউ ইণ্ডিয়া’ পাঁ্কায় দাবী জানালেন £ “ব্‌টেনের 
এই দার্দনে ভারতবর্ষের সাহায্য হবে শতা্ধীন ; আর সেই শর্ত হোল__ 
ভারতবাসীকে হোমরূল বা দ্বায়ত্বশাসনের আধকার প্রদান 1” শ্রীমতী 
আযান বৈসাপ্ভ ১৮৯৩ প্রণ্টাব্দে ভারতে এসে থিওসাঁক্যাল সোসাহীটতে 


১২৮ তহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


যোগদান করেন। দীর্ঘকাল 1থওসাফ আন্দোলনের সঙ্গে যত শ্রীমতী 
বেসান্ত বিদ্যুদ্ধের ঠিক আগে ভারতীয় রাজনীতির আ্গনায় প্রথম 
প্রবেশ করেন এবং বিশ্বযুদ্ধের স্ুযোগকে মূলধন করে বৃঁটিশের কাছে 
দাবী জানান ভারতবর্ষের জন্য হোমরুল বা ক্বায়ত্বশাসনের আঁকার ৷ 
মহারাষ্ট্রের চরমপন্থী নেতা বাল গঙ্গাধর তলক ছিলেন হোমরুল 
আন্দোলনের অপর এক নেতা । এই আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের 
নিবাচিত এক দায়িত্বশল সরকার গঠন করাই ছল তাঁরও আযান বেসান্তের। 
প্রধান উদ্দেশ্য। {কন্ত; নরমপন্থী কংগ্রেলীগণের কাছে এই আদর্শ‘ মনংপ্‌ত 
হয় ন। ফলে তিলক নিজে ১৯১৬ সালের ২৮শে এপ্রল মহারাষ্টে একাট' 
হোমরূল লীগ এবং আযান বেসান্ত ১৯১৬ সালের ওরা সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজে- 
একাঁট হোমরুল লীগ দ্থাপন করে তাঁদের আন্দোলন চালাতে থাকেন। 

আযান বেসান্ত এবং তিলকের যৌথ নেতৃত্বে হোমরূল আন্দোলন 
শাঁঘই জনাপ্রয় হয়ে ওঠে । ভারতবর্ষের বিভন্ন প্রান্তে হোমরুূল লীগের' 
শাখা স্থাঁপত হয় এবং হোমরুল আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলনে 
পরিণত হয়। আযান বেসাম্ত মাদ্রাজের আদিয়ার থেকে প্রকাশিত তাঁর 
নিউ ইণ্ডিয়া কমনওয়েল পাত্রকার মাধ্যমে এবং লোকমান্য তিলক 
মহারাণ্ট্রের পানা থেকে প্রকাশিত তাঁর “মারহাট্টা” ও “কেশরণ” পন্রিকার 
মাধ্যমে হোমরণলের ফ্বপক্ষে প্রচার চালাতে থাকেন | হোমরূল আন্দোলনের 
জনপ্রিয়তা ও ব্যাপক প্রসার বঁটিণ সরকারের অদ্বান্তর কারণ হয়ে ওঠে। 
কলে তিলক ও আযান বেসান্ত উভয়ের উপরেই সরকারের খঙ্গাহন্ত নেমে 
আসে। 'তিলককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশ হাজার টাকা জাঁরমানা করা 
হয়। তিলক [কম্তু জীরমানা দিতে অসম্মত হন। অপরাঁদকে আযানি 
বেসাস্তকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর শনউ ইণ্ডিয়া’ পন্রিকাকে বাজেয়াপ্ত 
করার আদেশ জারা করা হয়। ফলে দেশের সবপ্ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় 


এবং তাতে বেসান্তের মাস্তি ও হোমরূলের দাবী জোরদার হয়। এককথায় 


তিলক ও বেসাণ্তের প্রাতি বৃটিশ সরকারের দমনমূলক নীতি হোমরুল 
আন্দোলনকে আরো শত্তিশালা, আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল fe 


লক্ষে চুক্তি । ভারতীয় রাজনীতিতে ১১১৬ খাষ্টাব্রের দুটি উল্লেখ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১২৯ 


‘যোগ্য ঘটনা হোল-__কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপম্থীদের বিবাদের অবসান 
এবং কংগ্রেস ও মুসালম লীগের মধ্যে লক্ষ্যো-চক্তি স্বাক্ষর | ১৯০৭ সালে 
‘সুরাট বিচ্ছেদের দীর্ঘ নয় বছর পরে আবার দুই কংগ্রেসের প:ণার্মলন 
'ঘটস। আযান বেসান্তের একান্তিক প্রয়াস এবং হোম্রল আন্দোলনের 
জনাপ্রিয়তার ফলেই এই মিলন সম্ভবপর হয়েছিল । 

ইতিমধ্যে মুসালম লীগও সংগ্রামী হয়ে ওঠে । ইসলাম জগতের 
ধমগুর; তুরস্কের খালফার স্বার্থীবরোধী বৃটিশ নীতি ভারতের মুসলমান 
সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করে তুলোঁছল। মৌলানা আবদল কালাম আজাদ ও 
মহম্মদ আলি কর্তৃক সম্পাদিত “আল্‌ হিলাল' এবং ‘কমরেড’ নামে 
এট পাঁত্রকা ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দেন এবং বহং জাতীয়তাবাদী 
মুসাঁলম নেতাকে নজরবন্দী করে রাখেন। ফলে মুসলমান সংপ্রদায় 
আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং লীগের নেতৃবৃন্দ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 
{মলিয়ে বূটিশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাবার প্রয়োজন উপলবিধ 
.করে। এই বিষয়ে আগ্রহী হন মহম্মদ আল জিন্না । ১৯১৬ গ্রা্টাব্দ 
কংগ্রেদ ও মুসলিম লগ উভয় দলেরই বার্ষক আধবেশন লক্ষে্রী শহরে 
অন্যাষ্ঠিত হয়। নরমপন্থী নেতারা তিলক ও মিসেস বেসান্তের হোমরদলের 
দাবী সমর্থন করেন। ফলে দীর্ঘকাল পরে দুই কংগ্রেসের মিলন হয়। 
মুসলমান নেত্বন্দও হোমরুলের দাবী সমর্থন করে প্রদ্তাব গ্রহণ করেন। 
হন্দ্‌-মহসলমান এক্যের নিদর্শন স্বরুপ বাঁপনচন্দ্র পাল মূসালম লীগের 
অধিবেশনে উপাশ্থিত থাকেন ও বন্ধুতা দেন। এইভাবে হুদ্যতাপ্ণ 
পাঁরবেশে লক্ষোতে কংগ্রেস ও ম:সাঁলম লীগের মধ্যে যে চান্ত হয়, তা 
“লক্ষী চ্যান্ত' নামে খ্যাত। লক্ষ্মোতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের 
আঁধবেশন ভারতের জাতীয় সংগ্রামের হীতহাসে এক গরুতপর্ণ ঘটনা । 

রাউলাট আইন £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কলে ভারতবাসীর দুদ“শার সীমা 
ছল না। কেবল যে দ্ব্যমল্য বুদ্ধি পেয়োছিল তা নয়, নানা রকম 
করভারেও তারা জর্জরিত হয়োছল। ১৯১৮ খুণ্টাব্দে ভারতে যে 
মহামারী দেখা দিযোছল, তাতে প্রায় দেড় কোটির মত লোক মারা 
বগয়োছল । দেশে কেবল কঃদ্ধজীবী মধ্যাঁবত্ত শ্রেণী নয়, কৃষক-শ্রামক 
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শ্রেণীও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠোছল। দেশের এই দ:দরশার মূলে যে বৃটিশ" 
শাসকরা রয়েছে, একথা বুঝতে কারো বাকী রইল না। ফলে বৃটিশ- 
শাসনের বিরদ্ধে ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিক্ষোভ ও ক্রোধ পঞ্জীভূত 
হয়ে উঠোছল । এ সময়ে মণ্টেগ:-চেমস:ফোর্ড রিপোর্ট যখন ভারতবাসীর্‌ 
আশা আকাত্কাকে পাঁরহাস করে প্রকাশিত হল, তখন ভারতবাসণর ধৈর্যের 
বাঁধ ভেঙ্গে গেল । বৃটিশ সরকার. ১৯১৯ খ্রীঃ রাউলাট আ্যাষ্ট নামে এক 
দমনমনলক আইন পাশ করে সমগ্র পার্থিতির মোকাবিলা করতে চাইলেন । 
এই আইনের বলে ভারতবাসীর ব্যান্ত-ম্বাধীনভাকে কঠোর বাঁধানষেধের 
বেড়াজালে বে'ধে ফেলা হল। বিচারপাঁত রাউলাটের নেতৃত্ব গাঠত এক 
কমিটি এই দমনমঃলক আইনের সুপারিশ করোছালেন বলে এই আইনের 
নাম াউলাট ত্যাক্ট'। এই আইনে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা অথবা 
কোন বিপ্লধীকে নজরবন্দী রাখা এবং নাগাঁরক অধিকার সংকুচিত করার, 
নীত গৃহীত হয় । 

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ঃ রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ- 
বাসী সোচ্চার হয়ে ওঠে। অসন্তোষের আগন জলে ওঠে দেশের সবন্নু। 
রাউলাট আইন বিরোধী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মোহনদাস 
করমচাঁদ গান্ধী । তাঁর আহ্বানে দেশের সবন্ হরতাল পালিত হয় 
এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ প্রদশন, প্রাতবাদ সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। বৃটিশ সরকার কঠোর দমন নীতির সাহায্যে এই আন্দোলনকে: 
স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন । বহু দেশবাসী হতাহত হোল সভা, শোভা- 
যাত্রায় অংশগ্রহণ করার অপরাধে । [কিন্তু দমননীতর সবচেয়ে বাঁভৎস 
এবং নঈনরূপ দেখা গেল পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে । 
১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল জালয়ানওয়ালাবাগে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করে হাজার হাজার নিরন্ত্র মানুষ এক প্রাতবাদ সভায় সমবেত হয় । 
চারিদিকে ঘেরা এ বাগ বা উদ্যানে প্রবেশ করবার এবং 
একটি মাত্রই পথ ছিল। বৃটিশ জেনারেল ডায়ার পাঞ্জাবকে 
দিতে চাইলেন।. তাই তাঁর নির্দেশে প্রতিবাদ সভ 
উপর অবিশ্রান্ত পুলিশের গুলিবর্ষণ শু 


বাইরে আসবার 
উপযাস্ত শিক্ষা 
য় সমবেত নিরন্তর জনতার 


গঃ ইয়। জালিয়ানওয়ালাবাগে 


& 


প্রথম বিম্বযুদ্ধ ১৩১ 


রন্তগত্গা বয়ে যায়। শত শত লোক নিহত ও আহত হয়। এরপর 
সারা পাঞ্জাব জুড়ে চলে চরম নির্যাতন । নশেংস সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন 
ক্ুরতার মর্মন্তুদ পরিচয় পেয়ে সারা দেশ শিউরে ওঠে । বিশ্বকবি 
রবান্দ্রনাথ সোঁদন এই নশংস বর্বরতার প্রতিবাদে নাইট’ উপাধি ত্যাগ 
করেন। ভারতবর্ষের সমগ্র মানুষ ঘণায় ও রোষে হতবাক হয়ে যায়। 

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার £ মুসালম নেতৃবুন্দ এবং সন্ভ্রাসবাদীগণের 
বৃটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব সত্বেও ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারকে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করোছিল। ভারতবাসীগণের 
এই সহযোগিতার প্রাতিদানে বৃটিশ সরকার ভারতকে দায়ত্বশীল 
স্বাযত্রশাসন দেবে, এ রকম আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের 
শেষে ইংরেজ সরকার সেরকম কিছুই করলেন না। ফলে স্বভাবতই 
তারতবাসীর মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। চতুর ইংরেজ-সরকার 
ভারতবাসীকে শান্ত করবার জন্য কিছ; শাসন সংস্কার করতে চাইলেন ৷ 
এই সময় ভারত সচিব ছিলেন মণ্টেগ এবং বড়লাট ছিলেন লর্ড চেমস 
ফোর্ড । তাঁরা শামন-সংদকারের প্রস্তাব করে যে রিপোর্ট দিলেন তা 
‘মণ্টেগঁচেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট নামে পারচিত। ১৯১৮ গ্রাণ্টাব্দে এ 
{রপোর্ট' প্রকীশত হয়। নরমপন্থারা এই সংকারকে স্বাগত জানালেও, 
চরমপন্থীরা বর্জন করে। আ্যানি বেসান্ত এই সংস্কারকে দাসত্বের 
পাঁরকজ্পনা” বলে ঘোষণা করেন। অনেকে তুচ্ছ, বিরান্তুকর ও 
নৈরাশ্যজনক" বলে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু তবুও ভারতীয় 
জনমতকে উপেক্ষা করে এ রিপোর্ট অন্যায় একটি শাসন সংগ্কার 
ভারতের ঘাড়ে চাঁপয়ে দেওয়া হল। 

বৃটিশ পালামেণ্ট কর্তৃক ১৯১৯ থ্রীষ্টাব্দের “ভারত শাসন আইন" 
পাস হয়। এই আইন জনুসারে প্রবার্তত শাসন সংককার “মণ্ট-ফোড 
সং্কার" নামে পাঁরাঁচত হয়।  ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনের ছারা 
ভারতীয় প্রাতীনাঁধদের উপর কিছ? শাসন-দাঁয়ত্ব আর্পত হলেও এই 
সংদকারের ছারা প্রকৃত দাঁয়ত্বশনীল সরকার প্রীতষ্ঠার কোন ব্যবস্থা হয় বনি । 

ম:মলমান সম্প্রদায়ের অসন্তোষ ঃ বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষের মুসলমান 
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সপ্প্রদায়কেও সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় । কলে মুসলমানগণ বৃটিশ তোবণের 
নীত ত্যাগ করে নিজেদের দাঁব আদায়ের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের পথে 
অগ্রসর হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যোগদানের 
ফলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব আরও 
কঠোর হয়। কারণ, তুরস্কের খালা ছিলেন ইসলাম জগতের ধম্গঃরু। 
লক্ষেনী চুক্তিতে মুসাঁলম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে য্স্তভাবে শাসকবগের 
বিরুদ্ধে এক সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাবার নীতি গ্রহণ করে৷ রাউলাট 
আইন ও জালয়ানওয়ালাবার্গের হত্যাকাণ্ড মুসলমান সম্পরদায়কেও বিক্ষুব্ধ 
করে তোলে । তাদের ক্ষোভ আরও প্রবল হল যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর ইংলণ্ডের সমর্থনে তুরস্কের খাঁলফাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরদ্ক ছিল জাম্মীনর পক্ষে । যুদ্ধে জাম্মীনও 
তার মিত্র পক্ষ সকলেই পরাজিত হয়। প্যারস শাম্ত-বৈঠকে বিজয়" 
মিন্রপক্ষ তুরদক সম্বন্ধে কঠোর শাস্তিমূলক নণীঁত গ্রহণ করে। সেভেনের 
সণ্ধির দ্বারা তুরদক সাম্রাজ্যের আগ্তত্বকেই প্রায় বিল;প্ত করে দেওয়া হয়। 
ত*রস্কের স্ুলতানকে সংহাসনচ্যাত ও ক্ষমতাচ্যত করা হয়। স্থলতান 
একাধারে ছিলেন “সুলতান? ও খাঁলফা’ অথাৎ ধর্মগুর:। ভারতবর্ষের 
মুসলমান সমাজের কাছে খালফার রাজ্যচ্যাত এবং তুকাঁ'সাম্াজ্যের 
অং্গচ্ছেদ ছিল পাঁবত্র ইসলাম ধর্মের উপর হল্তক্ষেপের সমতুল্য । তাদের 
ধারণা হয় যে, বৃটিশ সরকার খাঁলফার মানসম্ভ্রম ও মধাদা সম্পূর্ণ নষ্ট 
করার বড়ঘন্তে লিপ্ত । এই কারণে ইংলণ্ডের উপর চাপ সষ্টি করে 
খলিফাকে দ্বদ্থানে ও দ্বমাহমায় পানঃ প্রাতাষ্ঠত করার উদ্দেশ্যে তারা 
এক আন্দোলন শুরু করে। ইহা “খলাফত আন্দোলন? নামে পাঁরচিত I 
ভারতে খিলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ, মহম্মদ আলী ও সৌকত আলণ । 

অগহযোগ আন্দোলনের পটভ্যাম ; গান্ধীজীর আবভাৰ £ প্রথম 
বি্বযাদ্ধের ফলে দেশে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাদ্ধ পাওয়ায় জন- 
সাধারণের দ'্দ শার সামা ছিল না। বেকার সমস্যা কৃদ্ধি পেল। যাদ্ধের ধণ 
পারশোধের জন্য ভারতবাসীর উপর বিভিন্ন প্রকার করভার চাপতে লাগল। 


প্রথম বিবযুদধ ১৩৩ 


এ সকল কারণে শাসকবগের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন হতাশা অন্যদিকে 
তেমান অসন্তোষের পাঁরমাণ বৃদ্ধ পেতে লাগল | কংগ্রেসের চরমপন্থী 
নেতাগণ উপলব্ধি করলেন যে প্রাতরোধ আন্দোলন ছাড়া বৃটিশ শাসকদের 
কাছ থেকে স্বায়তশাসন বা দ্বরাজের দাবী আদায় করা যাবে না। 
নরমপন্থী কংগ্রেস নেতারও বৃটিশ সরকারের উপর আস্থা হারালেন । 
তাঁরা অনঃনয় বিনয়, আবেদন নিবেদন নাত ত্যাগ করে বৃটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলেন। এইভাবে ভারতের 
জাতীয় আন্দোলন যখন ক্রমশঃ ইংরেজ-শাসকদের বিরদ্ধে তীব্রতা লাভ 
করতে লাগল ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীজীর 
আবিভরি ঘটল । গাম্ধীজীর আবিভাঁবের ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 
এক নতুন পারবেশ সংষ্টি হল। 

গান্ধীজীর আসল নাম হল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী । গুজরাটের 
পোরবন্দরে [তানি জন্মগ্রহণ করেন। তান ইংলণ্ড থেকে ব্যাঁরল্টাঁর 
পাশ করে ভারতে ফিরে আসেন এবং আইন 
ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। পরে তান দাঁক্ষণ 
আফ্রিকায় যান এবং শ্বেতাংগদের ছারা 
নিষতীত ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে আহংস 
পদ্থায় তাঁর আন্দোলন গড়ে তোলেন । 
১৯১৪ থাপ্টাব্দে তান ভারতে ফিরে আসেন 
এবং ভারতবর্ষে রা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী 
জাঁড়য়ে পড়েন। ১৯১৭ খ্রাঁষ্টাব্দে বিহারের চম্পারণ জেলার নীল 
চাষীদের পক্ষ নিয়ে তিন নীল্করদের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই 
বিদ্রোহকে তান আঁহংস সত্যাগ্রহের পথে পাঁরচালিত করে সাফল্য অন 
করেন। আমেদাবাদের সিল মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা 
খর্মঘট করলে গাম্ধীজী শ্রামকদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের সংগ্রানকে জয়য নত 
করেন। গনজরাটের কৃষক আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দেন। এভাবে 
শান্ধীজীর আহংস অসহযোগের নাতি ও রীত ভারতে খংবই জনপ্রিয় হয়ে 
ওঠে । ভারতের মত নিরদ্ত দেশের পক্ষে আহংন অনহযোগই ঘে 


১৩৪ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


সবোত্তম পন্থা, সে বিষয়ে জনসাধারণের সন্দেহ থাকে না। ফলে 
ভারতবষের পরবর্তী আদ্দোলনগীলতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ বা আহংস 
অসহযোগ নাীঁতর প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় । 


কালক্রম 
প্রথম বি্যুদ্ধের স:চনা ২৮শে জুলাই, ১৯১৪ খ্রীঃ 
প্রথম বিণ্বযদ্ধের অবসান ১১ ই নভেম্বর, ১৯১৮ খীঃ 
রাউলাট আইন ১৯১৯ গ্রাঃ 
১১৯১ ৪১০ ৩৯০২ 
অনঃশীলনী ৮ 
রচনাত্মক প্রশ্ন 


১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগড়লের বিবরণ দাও । 
২। প্রথয- বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর । 
৩। ভারতে ও বহিভারতে বিপ্লবাঁদের কার্যকলাপ আলোচনা কর। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরমনলক প্রশ্ন 
১। সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড কি? 
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা উল্লেখ কর। 
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ধ ইংলণ্ডকে সমর্থন ও সাহায্য করোঁছল 
কেন? 
৪। হোমরুল আন্দোলন বলতে ি বুঝ ? 
৫1 জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কি? 


বিষয়মুখা প্রশ্ন 
১। শদন্যদ্থান পূর্ণ কর হ 
(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সম্রাট ছিলেন-_:-_-_। 


(খ) ১৯১৪ খর্টাব্দের ২৮শে জুন--_-- শহরে আঁশ্টুয়ার যুবরাজ 
নিহত হয়। 
(গ) রাসাবহারী বস;_-_--_ছদ্বনামে ভারত ত্যাগ করেন । 


(ঘ) --- থীন্টাব্দে ‘রাউলাট ত্যাক্ট' নামে এক আইন পাশ হর। 


ভ্ৰস্লোদ্ছশ জ্বাল 
॥ বল্শেভিক বিপ্লব ॥ 


প্রথম বিণ্বযুদ্ধ চলার সময় ১৯১৭ সালে রাশিয়ার এক যুগান্তকারী 
বিপ্লব ঘটে। পাঁথবীর ইতিহাসে এট একাট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 
ফরাসণ বিপ্লবের পর একমাত্র এই রুশ বিপ্লবই মানবসমাজকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করোছিল। 

কারণ ঃ ফ্রান্সের বরো বংশীয় রাজাদের মত রাশিয়ার জারগণ 
ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী, বিলাসী এবং অপদার্থ । তাঁরা দেশের সাধারণ 
লোককে উপেক্ষা করে কেবল আভজাত শ্রেণীর পরামর্শে দেশের শাসন- 
কার্য চালাতেন। সব সময় দমননখীতির সাহায্যে তাঁরা মানুষের গণতান্দ্িক 
দাবীকে অস্বীকার করতেন । ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্রের বিরদ্ধে 
প্রবল প্রাতবাদ দেখেও তাঁরা নিজেদের সংশোধন করেন নি, ভেবেছিলেন__- 
রাশিয়া যেমন আছে তেমনই থাকবে । ফলে তাঁরা নিজেদের খেয়ালখুশী 
মত দেশ শাসন করতে থাকেন । জার দ্বিতীয় নিকোলাস ( ১৮৯৪-১৯১৭ ) 
দেশের উন্নাত চেয়োছলেন, কিন্তু তান ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ ল্‌ই-এর 
মত পত্নীর আজ্ঞায় চলতেন। এঁদকে রাণী আলেকজান্ডা রাসপ্যাটন 
নামে এক ভণ্ড যাজকের প্রভাবে পড়ে শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতে 
থাকেন। এতে শাসনব্যব্থায় বিশ্‌ঙ্খলা দেখা দিল। জার দ্বিতীয় 
নিকোলাস সব কিছ; দেখেও নিশ্চুপ রইলেন, কোন প্রাতকার করলেন না । 
দেশের জনগণ. বুঝতে পারল যে জারতান্তরর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া অন্য 
কোন উপায়ে দেশের শাসনব্যবদ্থার উন্নীত হবে না। 

রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী-বৈষম্য ছিল খুব বেশী । একাদিকে 
ছিল ধনী জাঁমদার শ্রেণী এবং অন্যদিকে ছিল অসহায় দরিদ্র কৃষক ও 
শ্রামক শ্রেণী । কৃষক ও শ্রীমক শ্রেণীর লোকেরা ভীষণ দ[রবদ্থার মধ্যে 
দিন কাটাত। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছাড়া আর কোন জার 
রাশিয়ার সমাজ সং্কারে হাত দেন নি । তানি ভামদাস প্রথা আইন করে 
তুলে দিলেও সাফ“ বা ভর্গামদাসদের বান্তবে বিশেষ কোন উপকার হয় নি। 


-১৩৬ ইতিহাস কথা__তৃতীয় ভাগ 


কৃষকেরা জাঁমর মালিকানা পায় বটে কিন্তু দাঁরদ্রের জন্য সব জাম 
বিক্রয় করে ফেলে । এতে তাদের দ:দরশা আরও বৃদ্ধি পায়! রাশিয়ায় 
শীমকদের অব্থাও ছিল খুবই খারাপ। তাদের কম বেতনে বেশী সময় 
কারখানায় খাটতে হত। মালিকরা তাদের উপর শোষণ চালাত । 
শ্রামকেরা শোষণের বিরুদ্ধ প্রতিবাদ জানালেও জার সরকার শ্রীমকদের 
দাবীতে কান দিতেন না। এর ফলে শ্রামকরা জারতন্তের উপর অসন্তুষ্ট 
হয়ে ওঠে। সেই সময় রাশিয়ার জার সরকার বিরোধী একাঁট সমাজ- 
তান্ত্রিক দল ছিল। এর নাম সোশয়েল ডেমোকোঁটিক পাটি'। এ দলের 
সংখ্যালাঘস্ঠরা ‘মেনশোঁভক’ এবং সংখ্যাগারষ্ঠরা ‘বলশোঁভক’ নামে 
পারাঁচত ছিল । বলশোভকগণ লৌলনের মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। তারা 


শামক-অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে শ্রীমকদের মধ্যে মাকন্সবাদণ প্রচার 


চালায় । তারা শ্রামকগণকে বুঝায়, রাশিয়ায় জারতন্বের উচ্ছেদ ঘটিয়ে 
শ্রমিক সরকার স্থাপন না করলে খেটে খাওয়া মানুষের উন্নাতর কোন 
আশা নেই। বলশোভকদের চেষ্টায় রাঁশয়ার শ্রামক গ্রেণী বিপ্লবের জন্য 
সংঘবদ্ধ হয়। 

রাশিয়ায় জার-সরকারের গ্বৈর শাসনে সমাজের বিভন্ন ন্তরে যে 


অসন্তোষ প.প্রীভূত হয়োছল তা প্রকাশ পেল রূশ-সাহাত্যিকদের রচনাতে। : 


গোকি টলস্টয়, টুরগেনিভ প্রভৃতি সাহাত্যিকগণ নিপীড়িত মানুষের মধ্যে 
মানসিক চেতনা জাগিয়ে তুললেন। তাঁদের রচনা সকলকে অত্যাচারের 
‘বিরদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস যোগাল, সকলকে আরও বেশী বিদ্রোহী 
করে তুলল । 

রাশিয়ার অভ্যন্তরে যখন চারাদকে অসন্তোষ তখন এল প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ । জার-সরকার জনমতকে অগ্রাহ্য করে এই যুদ্ধে রাশিয়াকে 
জাঁড়য়ে দেন। যদ্ধ করতে গিয়ে রাশিয়ার পরাজয় হয় এবং জার- 
সরকারের দ;বলতা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। এছাড়া যুদ্ধের 
দর,ণ দেশে খাদ্য সমস্যা তারতর হয়। গরীব লোকেদের কষ্টের সীমা 
থাকে না। ফলে জারের বিরদ্ধে লোকেদের অসন্তোষ প্রবল থেকে 
প্রবলতর হতে থাকে। এই সময়ে বলশেভিকগণ জারতন্বের বিরদ্ধে 


বলশেভিক বিপ্লব ১৩০. * 


জনসাধারণকে বিদ্রোহের পথে চালনা করে! তাদের আহ্বানে ১৯১৭ 
খীণ্টাব্দে পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রামকের একটি ধর্মঘট করলে সমগ্র দেশে 
বিদ্রোহ ছাঁড়য়ে পড়ে । রাশিয়ার সর্বত্র দাত্গাহাঙ্গামা শুর হয় । জার-সরকার 
. সৈন্য দিয়ে তা দমন করতে চাইলেন। কিন্তু সৈন্যগণ বিক্ষোভকারীদের 
দমন না করে তাদের সমর্থন করল। বিদ্রোহ পাঁরচালনা করবার জন্য: 
শ্রীমক ও সেনাদল মিলে পেট্রোগ্রাড শহরে একাট সোভিযেট স্থাপন 
করল। পেন্টোগ্রাড শহরের বিপ্লবী সরকার স্থাপনের কথা ছাঁড়য়ে পড়লে 
দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। এইভাবে পাঁরাস্থাত জার সরকারের 
হাতের বাইরে চলে যায়। বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হলে জার দ্বিতীয় 
[নিকোলাস সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এইভাবে শেষ হল রাশিয়ার 
জারতন্ত। 
ডুগা বা জাতীয় সভা একটি অদ্ধায়ী সরকার গঠন করে রাশিয়ার 
প্রজাতন্ত্র প্রাতষ্ঠা করল ॥ নবগঠিত এই সরকারের সদস্যগণ বেশীর ভাগ 
এসোছিলেন বুজৌঁয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে । এই অস্থায়ী সরকার 
দেশে কতকগঠীল উদারনৈতিক সংস্কার সাধন করলেও অর্থনোঁতক 
সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে নি। ফলে শ্রামক-কৃষকদের অবস্থার 
কোন উন্নীত হল না। এই অবদ্থায় অদ্থায়ী সরকারের প্রধান হলেন 
মেনশোভক দলের নেতা কেরেনেদিক । দেশের জনমত শান্তির পক্ষপাতী 
হলেও তিনি জার্মীনর বিরূদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নীত গ্রহণ করেন। 
এাঁদকে বল্‌শোঁভক দলের সঙ্গে এই অদ্হায়ী সরকারের মতবিরোধ শর 
হয়। বলশৈভিক দল প্রচার ও সংগঠনের মাধ্যমে রাশিয়ার শ্রমিকদের হাত 
করে নেয়। তারা শ্রীমকদের বুঝায়, এ সরকারের মাধ্যমে শ্রমিক ও 
সাধারণ লোকের কোন উন্নীত হবে না। এজন্য দরকার দ্বিতীয় বিপ্লব । 
এই বিপ্লবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রজাতন্্রকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক শাসন 
প্রীতষ্ঠা করতে হবে। বলশোঁভকদের এরকম প্রচারের ফলে রাশিয়ার 
শ্রীমকেরা বলশোভকদের নীতির সমর্থক হয়ে পড়ল। 
এই সময়ে লৌনন সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর নিবসিন থেকে রাশিয়ায় ফিরে 
আসেন এবং বলশোভিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাশিয়ার রাজনীতিতে 


১৩৮ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


এক নতুন পাঁরবেশ স্যাষ্ট করেন তান বললেন যে, এই অগ্থায়ী 
সরকার কখনও দেশের মংগল করতে পারবে না__এ সরকারকে উচ্ছেদ. 
করতে হবে। তান রূশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে বলশোঁভকগণ 
ক্ষমতা পেলে শ্রমিককে রুটি, কৃষককে 
জাঁম ও সেনাদলকে শান্তি দেবে । এর 
ফলে শ্রমিক, কৃষক ও সেনাদের মধ্যে 
বলশেভিকদলের দ্রুত প্রভাব বাড়তে 
থাকে । দেশের বাভন্ন স্থানে বলশোভকরা 
শ্রীমক-কৃষকদের নিয়ে দোভিবেট স্থাপন 
করতে শর কারে । এইভাবে শহর্-গ্রামে 
বলশোভিকদের সংগঠন শান্তশালী হয়ে 
ওঠে । অবশেষে ১৯১৭ খ্রান্টাব্দের ৭ই নভেম্বর লোৌনন, ট্রট্‌কী, স্ট্যালন 
প্রভাতি বলশোঁভক নেতাদের সাহায্যে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু করেন। 
ইতিহাসে এই বিপ্লবের নাম নিভেম্বর বিপ্লব | শেষ পর্যন্ত অস্থায়ী 
সরকারের বিরদ্ধে এই. বিপ্লবীরাই জয়ী হয়। লোনন শ্রামক শ্রেণীর 
প্রজাতন্ত্র প্রীতত্ঠা করলেন এবং এঁ নবগঠিত বলশোভক সরকারের 
প্রধান হলেন । 
লোৌননের নেতৃত্বে বলশোঁভক সরকার জার্মানির বরেদ্ধে যৃদ্ধ না 
করে সাঁন্ধ স্থাপন করেন এবং রাশিয়ায় শান্ত প্রাতষ্ঠা করেন। এই 
সরকার দেশের সম্পত্তি, জীম প্রভাত সরকারের সম্পত্তিতে পাঁরণত করেন। 
জার-ণাননের সময় যে সব পরাধীন জাত ছিল, তাদের স্বাধীনতা দেন। 
এমকদের উপর শোষণ ও অত্যাচার বন্ধ করেন। এইভাবে বলশোভক 
সরকার দেশে সাম্যবাদী শাসন ও শ্রেণীহন সমাজ গঠনে উদ্যোগণ হলেন। 
ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রাতাক্ষত্রা £*-পরবতর্দ কালে 
রাশিয়া থেকে বিপ্লবের প্রভাব পাঁথবীর অন্যন্রও ছাঁড়য়ে পড়ে । মাক“সের 
আদশের ছারা চালিত হয়ে লোনন ও তাঁর সহকর্মী টক পাঁথবীর 
সর্বত্র বৈপ্লাবক আন্দোলন প্রসারত করার জন্য তৃতীয় আন্তজরটীতক 
প্রাতষ্ঠা করছিলেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অর্ধনোতিক 


বলশোভিক বিপ্লব ১৩৯ 


দুরবস্থা ও শ্রীমক অসন্তোষ তাঁদের মনে বিপ্লবের সাফল্য সম্বন্ধে আশার 
সঞ্চার করোছি। জামান ও ইটালীতে সাম্যবাদ কিছকালের জন্য 
প্রচারিত হলেও পরে দ্বৈরতদ্বের আবিভাঁবে তা বিলোপ হয়ে যায়। রুশ 
[বিপ্লবের ফলে ইউরোপের ধনতন্তী দেশগ্ীল ভীত হয়ে পড়ে। এগারাট 
রাষ্ট্র একযোগে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করলো বিপ্লবী গণতন্ত্র ভেঙ্গে 
পড়বার উপক্রম হয়। শেষে লেনিনের নেতৃত্বে তারা সেই বিপদ থেকে 
মস্ত হয়। ক্রমে তারা সকলেই সেভিয়েট সরকারকে দ্বীকার করে নেয়। 
এই সময়ে চীনের নেতা ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন লোৌননের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন 
এবং তাঁদের মধ্যে বন্ধ্যত্ব হয়। ফলে চীনে সাম্যবাদী আদর্শ‘ কিতার 
লাভ করে। 

রশ বিপ্লবের ভাবধারা পাঁথবীর বিভন্ন দেশকে প্রভাবিত করেছে; 
নিপীড়িত ও শোষিত মানব সমাজ রশ বিপ্লবের আদর থেকেই ম্যান্ত 
লাভের অনযপ্রেরণা পেয়েছে । ক্রমে বাঁভন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরূদ্ধে 
সংগ্রাম শুর: হয়। ভারতের দ্বাধীন্তা সংগ্রামের দিনগ্যঁলতেও রশ 
বিপ্লবের আদর্শ এই দেশের দ্বাধীনতা সংগ্রামীদের দারংণভাবে উদ্ধদ্ধ 
করোছল। আজ রাশিয়ার আদশে* ও সহযোগিতায় পৃথিবীর বহদেশে 


সমাজবাদ! রাষ্ট্র ্থাঁপত হয়েছে। 


কালক্কম 
১৮৭০-১৯২৪ খ্রীঃ 


১৯১৭ খ্রীঃ 
নভেম্বর, ১৯১৭ প্রাঃ 


— 7" 


লোঁনন 
রুশ বিপ্লব ও জারের সিংহাসন ত্যাগ মার্চ, 


বল্‌শেভিক বিপ্লব 


অনুশীলনী 
রচনা ত্সক প্রশ্ন 


১। রুশ বিপ্লবের কারণগযীল কি কি? 
ই। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রণ বিপ্লবের প্রাতাক্রয়া বর্ণনা কর। 
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সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন 


ডুমা’ বলতে কি বোঝ ? 
দ্বিতীয় নিকোলাস সম্বন্ধে কি জান ? 
রুশ বিপ্লবের প্রভাব বিদ্তারকারা রাশিয়ার কয়েকজন সাহাত্যকের 


‘নাম উল্লেখ কর । 


বল্‌শেভিক দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ৷ 
মহামতি লেনিন সম্বন্ধে কি জান ? 


িষয়গখী প্রশ্ন 
দু" এক কথায় উত্তর দাও £ 
(ক) নভেম্বর বিপ্রব কত খীণ্টাব্দে হয় ? 
(খ) রাশিয়ার সম্রাটের উপাধি কি ছিল ? 
(গ) দ্বিতীয় নিকোলাস কে ছিলেন? 
(ঘ) মেনশেভিক দলের নেতা কে ছিলেন £ 
(ঙ) লোলন কোন্‌ দলের নেতা ছিলেন? 
(6) উটস্কী কে ছিলেন? 
শন্যস্থান পূরণ কর ৪ 
(ক) সোয়েল ডেমোক্রোটক পার্টর সংখ্যালাঘষ্ঠরা__-__নাষে 
পারিচিত। 
(খ) বলংশোভকগণ--_মতবাদে ‘বিশ্বাসী ছিল 
১৯১৭ থীঘ্টাব্দে_-_ শহরের শ্রাগকরা একটি ধর্মঘট করলে 
সমগ্র দেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে ৷ 


ঘ) LIA নিবসিন থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসেন। 


চু কতূদ্দশ অন্ব্যাত্ম 
॥ ইউরোপ ॥ 
(১৯১৯-১৯৩৯ খ্ৰীঃ ) 

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন এবং ইউরোপের পৃনগ্ঠিন £ প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে জাম্মনির আত্মসমর্পণের পর ১৯১৯ শ্রপ্টাব্দে প্যাসির নগরীতে 
পাঁথবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবগ* সম্ধির শত আলোচনার উদ্দেশ্যে 
একটি সম্মেলনে সমবেত হন। এই সন্মেলন "পারিসের শান্তি সম্মেলন 
নামে খ্যাত৷ 

এই সম্মেলনে দেশ বিদেশ থেকে বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারজন হলেন প্রধান । এরা হলেন মাকি'ন 
প্রোসডেন্ট উড্রো উইলসন, কূটিশ প্রধানমন্ত্রী ডে'ভড ভয়েড ভজ, ফরাসী 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ক্রিমেনশো এবং  ইটালশর প্রধানমন্ত্পা ভিটোরিও 
ওলাণ্ডো | ক্রিমেনশো এই সম্মেলনের সভাপাঁত নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

প্যারিস শান্তি সম্মেলনের পুবেই মাকিন প্রোসিডেন্ট উদ্রো উইলসন 
তাঁর চতুদশ দফা’ ঘোষণা করেছিলেন ( ৮ই জানুয়ারী, ১৯১৮ প্রঃ )। 
এই ঘোষণায় উল্লেখ ছিল, ঘুদ্ধোন্তর পৃখিবাঁর ভাগ্য বিজয়ী রাণ্টরবগে'র 
ইচ্ছানম্যায়ী নিধ্যারত হবে না__জনসাধারণের ইচ্ছান;যায়] তা করতে হবে । 

প্যারিস শান্তি সম্মেলন বিভন্ন (ক দিয়ে ভিয়েনা সম্মেলনের সঙ্গে 
তুলনীয় । ভিয়েনা সম্মেলনের পর্বে যেমন উচ্চ আদরশের মৌখক 
পরাকাষ্ঠা দৌখয়ে শেষপর্যন্ত সংকীণ ও ন্বাথপর নীতি অনুসরণ করা 
হয়োছল, প্যারিস শান্তি সম্েলনেরও ঠিক তাই হল। বিশ্ব প্রকৃত শান্তি 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'ন্যার-বিচার, *সততা* প্রভৃতির ভিত্তিতে উইলসন যে 
আদর্শ প্যারিস সম্মেলনে তুলে ধরোছলেন, শেষ পর্যন্ত বৃহৎ রাষ্ট্রঃলৈর 
স্বার্থপরতার জন্য সে সব আদর্শকে জলাপ্তাল দেওয়া হয় । ইউরোপের 
শঙ্তিসাম্য ও ফ্রান্সের নিরাপত্তা যাতে বজায় থাকে, আর জামান ভাবব্যতে 
যাতে শান্তুহীন হয়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই প্যারিস সম্মেলনে 
কয়েকাঁট চ্ান্ত ন্বাক্ষারত হয়। এই চুক্তিগঃীলির মধ্যে ভাসহি সন্ধি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

ভসহি সম্ধির দ্বারা ইউরোপের পুনবঞ্টন ও পুনগণ্ঠন করার ব্যবস্থা 

ইতিঃ কথা ( VI )—১০ 
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হল এবং তাতে ইইরোপের মানাচত্র সম্পর্ণভাবে পারবার্ত'ত হয়ে গেল। 
আষ্টুয়া সাগ্রাজ্যকে ভেণ্গে হাঙ্গেরি, চেকোম্লোভাকয়া ও আন্টিয়া এই 
শতনাঁট ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করা হল । এর বাকী অংশ ইটালী, 
সার্বযা ও রুমানিয়া প্রভাত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করা হল। তুরুক 
সাগ্রাজ্যকেও বিভন্তু করে কয়েকটি আরব রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দেওয়া হল 
এবং পোলাণ্ডকে একটি স্বাধীন রাজ্যে পাঁরণত করা হল । পরাজিত 
জার্মান সম্বন্ধে যে ব্যবপ্থা নেওয়া হল তাতে ন্যায় ও নীতির মঘাদা রক্ষা 
করা হল না । মিন্রশা্তুর্গ একা প্রাতশোধের মনোভাব নিয়ে জার্মানির 
উপর আত নিষ্ঠুর কতকগ্াল শর্ত চাঁপয়ে দিল। জামান রাষ্ট্রের 
কয়েকাট অংশ কেড়ে নিয়ে তা ফ্রান্স, বেলাজয়াম ও পোলাণ্ডের মধ্যে 
বণ্টন করে দেওয়া হল । জামানর উপানবেশগ্ীল বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ 
শনজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল । এছাড়া যুদ্ধে 'মন্ত্রশান্তুর যে ক্ষাত 
হয়োছল, তারজন্য পণা ও অর্থে বিপুল ক্ষাতি পুরণ করতে হবে 
জানীনকে এই প্রাতশ্রযাত দিতে হল | ভাবব্যতের জাম্মীন যাতে আবার 
শান্তশালী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য তাদের সামারক শান্ত একেবারে 
পণ্য; করে দেওয়া হল । 

[বিজয়ী মন্ৰবগ পরাজিত জামানর উপর সন্ধির অমানৰক শর্ত- 
গল চাঁপিয়া দিয়ে কখনই নায় সঙ্গত বিচার করে নি। এতে জামনি 
জাতর দ্বার্থ ও আত্মম্যদায় ভীষণ আঘাত লেগোঁছল। এর ফলে যে 
তযযানল জামনি জাতির অন্তরে আবর্ত জঙ্লতে থাকে পরবর্তীকালে তা 
প্রজবীলত হয়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুচনা করছিল । 

ফ্যাঁপবাদের উদ্ভব £ ভার্সাই সম্ধির সময়ে ইউরোপের মানচিত্র 
যেভাবে পাঁরবর্তন করা হয়োছল তাতে সকলে সন্তুষ্ট হল না। তাছাড়া 
যুদ্ধের ফলে ইউরোপের প্রায় সব দেশেরই সাধারণ লোকের আঁত 
দুরবদ্থা হয়োছল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে ইটালীকে যে পাঁরমাণ 
ক্ষাত স্বীকার করতে হয়োছল, প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত 
দ্বারা তার সম্পূর্ণ ক্ষাতপ্‌রণ হয়ান । দ্বভাবতই ইটালীর জনগণের মনে 
এক দারুণ অসন্তোষ সষ্টি হয়োছল। তাছাড়া যুদ্ধের পর ইটালীতে 


ইউরোপ ১৪৩ 


‘চরম দুরবদ্থা ও আর্থিক সংকট দেখা দিয়োছল । এই দর্ার্দনে ইটালীতে 
বোঁনটো মুসোলনী নামে একজন বিখ্যাত জননেতার আবভবি হয়েছিল । 
[তান যুদ্ধ-ফেরত দুদ শাগ্রচ্থ সৈনিকদের নিয়ে একটি শান্তিশালী দল গঠন 
করেন। এদের বলা হত 'ফ্যাঁসন্ট? ৷ 

ক্যাসিষ্টদের আদর্শকে বলা হয় 
কফ্যাঁসিবাদ' ৷ ফ্যাঁসবাদ হ’ল প্রচলিত 
গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সম্পর্ণ 
{রোধ ৷ ফ্যাসিণ্টদের মতে নেতাই 
হলেন দেশের সবেচ্চি শাসক ৷ 
শাসকদল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক 
‘দলের আস্তত্ব থাকা অপ্রয়োজনীয় । 
ফ্যাসণ্টগণ সমাজতন্ত্র এবং শ্রেণী 


সংগ্রামে বিশ্বাস করে না। শান্তির মুসোলনী 
চেয়ে যুদ্ধই ছিল তাদের নিকট বিশেষ কাম্য / 

১৯২২ সালে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট দল একরকম জোর করে 
ইটালণর শাসনভার গ্রহণ করে । এরপরে সমস্ত বিরংদ্ধ দলগযীলকে ধ্বংস 
করে মুসোলিনী ইটালীর সর্বে সরব হয়ে ওঠেন । তান ইটালীর কিছ কিছ; 
উন্নাত করোছলেন। তাঁর চেষ্টায় দেশের নানা জায়গায় রাল্তাঘাট তৈরী হয়, 
জ্রলাভ্‌মি পাঁরৎ্কার করে শসা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় ; জিনিসপত্রের 
দাম বেধে দিয়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করে লোকের দঃঃখ-দুদশাও 
অনেকটা দূর করা হয়। কিন্ত; অপর দিকে তান দেশের সমস্ত দলকে 
নিশ্চিহ্ন করে গণতন্ত্রের বিনাশ সাধন এবং ব্যাক্তিগত মতামত প্রকাশের 
জ্বাধণনতা হরণ করেন । তাঁর সাম্রাজ্য বিদ্তারের আকাঙ্ক্ষা ছিল খুব বেশী। 
এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য তিনি একাট সেনাদল গঠন করলেন | এদের 
সাহায্যে তিনি অন্যায়ভাবে পূর্ব আফ্রিকার আঁবাসানয়া রাজা অধিকার 
করেন এবং পরে আরও দেশ জয় করবার জন্য তান উদগ্রীব হয়ে ওঠেন । 
+কম্ত্‌ এতে তান নিজের এবং দেশের সর্বনাশ ডেকে এনোঁছলেন। 

নাৎসীবাদের উদ্ভব £__ মহাযুদ্ধের পর জার্মীনিতেও অসন্তোষ জমে 
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ওঠে । ভাসাঁই সান্ধর অপমানজনক শতগহীল প্রত্যেক জামণনবাসীর 
মনে প্রাতশোধ ম্পহা জাগিয়ে তোলে । 
এর সুযোগ নিয়ে মুসোলনীর মত 
আভল হিটলার নামে একজন শান্তিসান 
নেতা জামনি রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা নজে' 
হন্তগত করেন। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 1হটলার জামান 
ওয়া্ক'স পার্টির সদস্য হন। পরে এই 
দলের নাম পাঁরবর্তন করে জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল ( ন্যাশনাল 
সোস্যালস্ট পার্টি) রাখা হয়। এই দলটি সংক্ষেপে ‘নাৎসী’ নামে 
পাঁরাচত । হিটলার এই দলের সর্বময় কতণ হন । 


নাৎসীগণ যে আদর্শে বিশ্বাসী তাকে বলা হয় নাৎসীবাদ । ফ্যাঁসবাদের 
মত নাৎসীবাদেও গণতন্ত্র ও ব্যান দ্বাধীনতার কোন দ্থান নেই। নাৎসীরা 
ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী । : তারাও ব্যাক্তি পজায় বিশ্বাসী । দলনৈতাই 
ছিলেন জাত ও রাষ্ট্র নেতা ৷ তাদের প্রতীক ছিল স্বদ্তিকা চিহ্ন ৷ 
ভার্সাই সাম্ধতে জার্মানির প্রাত যে আঁবচার করা হয়োছিল তার 
প্রীতশোধ নেওয়া ছিল এদের প্রধান উদ্দেশ্য ৷ ক্ষমতালাভ করে হিটলার 
জাম্ীনর পদনগণিনের জন্য মন দেন । দেশের শিল্পগযীলর বিশেষ উন্নাত 
করা হল, বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হল এবং আরও.অনেক 
জনাহতকর কার্য এই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । কিন্তু জামণানির ক্ষমতা 
বাঁদধর জন্য মুসোলনীর মত হিটলারও সৈন্যগঠনের দিকে বিশেষ নজর 
দিয়োছলেন। তিনি ইটালী ও জাপানের সঙ্গে মন্তুতা স্থাপন করলেন । 
এইভাবে পাথবীতে আবার একটা বিরাট যঃদ্ধের আভাস ঘাঁনয়ে এল ৷ 
দেশকে সব ব্যয়ে শক্তিশালী করবার পর হিটলার দাবী করলেন যে, 
জার্মানির বাইরে যে সব অঞ্চলে জামণানিরা সংখ্যাগারষ্ঠ সেগীল জামানিকে 
ছেড়ে দিতে হরে। এই অজুহাতে হিটলার একরকম বিনা বাধায় -আপ্টিয়া 
অধিকার করে নিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি অংশও [তানি এভাবে 


দখল করে নিলেন । কিন্তু এতেও তাঁর রাজ্যালিপ্সা কিল না (লসর 
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-তাঁর দৃষ্টি পড়ল পোলাণ্ডের দিকে । এইভাবে জামি বিশ্বযুদ্ধের 
দিকে এীগর়ে চলল ৷ 

জাতিসংঘ £_প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা লক্ষ্য করে সকলেই 
যাদ্ধের অপকারিতা বুঝতে পেরোছল । পুনরায় যাতে বিশ্বব্যাপী 
যুদ্ধের অশান্তি ছাঁড়য়ে পড়তে না পারে তার উপায় সকলে চিন্তা করতে 
লাগল । আমোরকার প্রোসিডেন্ট উইলসন বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রচেষ্টার 
জন্য আন্তজর্মীতক সংঘ গঠনের প্রচ্তাব দেন । ইউরোপীয় শীন্তবগ তাঁর 
প্রদ্ভাবে অন:প্রাণত হয়। তাই ভাসহইি সন্ধির সময়ে বিভন্ন জাতির 
-প্রাতানাধদের নিয়ে একটি জাঁতসংঘ প্রাতষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করা 
হয়েছিল৷ সমস্ত জাতি পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা 
বজায় রেখে পাঁথবীতে যাতে শান্তি স্থাপন করতে পারে এটাই ছিল 
জাতিসংঘ প্রাতষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। যুদ্ধ বিজয়ী এবং নিরপেক্ষ 
কতকগুলি রাষ্ট্র প্রথমে এই সংঘে যোগ দিয়োছিল। পরে অবশ্য পরাজিত 
রাষ্ট্গীলগ সভ্য হবার অনুমতি পেয়োছল। কিন্ত; নানা কারণে 
আমোঁরকা ঘন্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগ দিল না ৷ পরে মতের অমিল হওয়ায় 
জাপান, ইটালণ এবং সর্বশেষে জামান জাতিসংঘ থেকে বোরিয়ে [গিয়েছিল । 

সুইজারল্যান্ডের অন্তত জেনেভা শহরে জাতিসংঘের প্রধান কাযলিয় 
স্থাপিত হয়! পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে বিবাদ প্রভীত মেটাবার জন্য 
হল্যান্ডের হেগ শহরে একটি আন্তজাতিক বিচার সভা প্রাতাক্ঠিত হয়োছিল। 
তাছাড়া শ্রমকদের কল্যাণের জন্য একাট আন্তরিক শ্রামক সংস্থাও 
গঠিত হয়োছল। 

সাফল্য ও ব্যর্থতা £_জাতসংঘ অনেকগযীল ছোটখাট আন্তজাতিক 
বিবাদ মেটাতে সক্ষম হয়েছিল । তুরুক ও ইরাকের মধ্যে সীমানা নিয়ে 
বিবাদ দেখা [দলে সংঘের হদ্তক্ষেপে তা মীমাংসা করা সম্ভব হয় । 
১৯২৫ ঞরান্টাব্দে গ্রীন কর্তৃক বুলগোরয়া আক্কা্ত হলে জাতিসংঘের 
নির্দেশে গ্রীস যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া উদবাস্ত; পদনবসিন, 


নার বিক্রয় ও ভেজাল ওষধ 'িকুয় বন্ধের ব্যাপারে জাতসংঘ কছনটা 


কল্যাণমূলক কাজ করেছ । 


১৪৬ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


1কন্ত্‌ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হতে পারোনি । তারা 
কারণ, ব্যান্তগত দ্বার্থে আঘাত লাগলেই বড বড় রান্ট্রগীল সংঘের নাত 
মানতে অদ্বীকার করত। এদের উপর জাতিসংঘ কোনরকম জোরই 
খাটাতে পারত না। জাপান যখন চীনের মাঞ্চারয়া প্রদেশ অন্যায়ভাবে 
আধকার করল, আর ইটালী আক্রমণ করল আঁবাসানয়াকে, তখন জাতিসংঘ 
এদের কাউকেই রোধ করতে পারেনি । এই কারণে জাতিসংঘের মযার্দা 
কনে গেল এবং দিবতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এর বিলোপ ঘটল । 
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কালক্রম 

প্যারস শান্তি সম্মেলন ১৯১৯ থীঃ 
ভাসহি সান্ধ ১৯১৯ খ্রীঃ 
| ইটালীতে মুসোলনীর শাসনভার গ্রহণ ১৯২২ খ্রীঃ 
জাম্মীনতে হিটলারের ক্ষমতা লাভ ১৯৩৩ থীঃ 
ইটালী কর্তৃক আবাসানয়া আক্রমণ ১৯৩৫ খীঃ 

অনুশদলনী 

নচনাত্মক প্রণ্প 


১। প্যারসের শান্তি সম্মেলন সম্বন্ধে কী জান 2 
২! ভাসহি সা'ধর ফলে কিভাবে ইউরোপের পুনগণ্ঠিন হয়েছিল ? 
৩। মুসেটলনীর নেতৃতে ইটালীতে ফ্যাসিণ্টদের কার্যকলাপ কিরুপ ছিল £ 
৪1 জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে কি জান ? { 
নংক্ষপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন 
১! চতুর্দশ দফা'র মূল কথা কি ছিল? 
২। ফ্যাসবাদের বৈশিষ্ট্য কি ? 
৩। নাংসাদের আদর্শ ক ছিল ? 
8। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়োছল ? 
বিষয়মুখী প্রশ্ন 
১। দুএক কথায় উত্তর দাও ৪__ 
(ক) ‘চতুদশ দফা’ কে ঘোষণা করোছিলেন ? 
(খ) ইটালীতে কে ফ্যাসিষ্ট দল গঠন করেন ? 
(গ) ফ্যাসিষ্ট দল কত সালে ইটালীর শাসনভার গ্রহণ করে? 
(ঘ) জাম্মীনতে নাৎসী দলের নেতা কে ছিলেন ? 
(9) নাৎসীদের প্রতীক চিহ্ন কি? 
(5) জাতিসংঘের প্রধান কাষলিয় কোথায় ছিল 2 
(ছ) আন্তজাতিক বিচার সভা কোথায় প্রাতাম্ঠত হয়েছিল 


স্পঞওদুশ্শ আব্র্া্স 
॥ দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধ ॥ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পাঁচশ বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
শুরু হয়। এতবড় ধ্বংসকারী যুদ্ধ এর পর্বে আর ঘটোন ৷ তাই 
এর গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্বের ইতিহাসে সব্যীধক। এই যুদ্ধ ছিল প্রথম 
বিশ্বয্‌দ্ধের চেয়েও ভয়াবহ ও মর্মান্তিক । 

কারণ £_ প্রথম বিশ্বয্‌দ্ধের শেষ পায়ে জামানি চাপে পড়ে 
অপমানজনক শর্তে সন্ধি করেছিল। “জোর করে চাপান এই সন্ধির 
শত‘গ:লি দাঁ্ঘ“দন মেনে চলা জার্মানির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পরবর্তী - 
কালেজার্মান রাষ্ট্রনায়কেরা এই সাঁন্ধর শত অগ্রাহ্য করে চলাঁছলেন । এতে 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমোঁরকা প্রভীত শক্তিমান দেশগলে জামানর উপরে 
খুবই অসন্তুণ্ট ছিল৷ .তারা জাম্মীনকে উপযক্ত শিক্ষা দেবার জন্য দঢ় 
সংকল্প গ্রহণ করল। জামির দাম্ভিক রাষ্ট্রনায়ক এযাডল ফর হিটলার 
প্রভাবশালী প্রাতপক্ষের সঙ্গে শাস্তু পরীক্ষার জন্য জামান জাতিকে 
সুগঠিত করেন। তাঁন ইটালীর রাষ্ট্রনায়ক মসোলিনী এবং জাপানের সম্রাট 
তোজোর সাথে গোপনে বোঝাপড়া চালান । এইভাবে একাঁদকে ইংলণ্ড 
ফাস, আমৌরকা, রাশিয়া প্রীত দেশ এবং অন্যদিকে জামানি, ইটালী, 
জাপান প্রভাত দেশ চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হল। এই দট বিবাদ- 
মান গোষ্ঠীর ্ধ দৌহ” অনোভাবই তায় বিশ্ব যার প্রধান করণ! 

দ্বিতীয়তঃ, জামনিীর ন্যায় ইটাল ও জাপানের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী 
নগীতও হিতায় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইটালীর রাণ্টরনায়ক ম:সোলিনী 


আঁবাসানিয়া এবং জাপান চীনের মাঞ্চুরয়া আক্রমণ করলে পুনরায় আর 


একটা মহাযুদ্ধের আভাষ দেখা দেয় । 
তৃতীয়তঃ, এই সময়ে ইত্গ-করাসী সম্পর্কের কিছুটা অবনাতি ঘটে এবং 


তাদের পররাষ্ট্র নীতি ভিন্নমখী হয়ে পড়ে । জামাঁনি উভয় রাষ্ট্রের এই 


মতাঁবরোধের পূর্ণ সুযোগের সদ্যবহার করতে ছাড়ল না| 
চতুর্থতঃ, জাতিসংঘের বিফলতাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি প্রধান 


কারণ । বিশ্বে শান্তি স্থাপনের যে উদ্দেশ্য নিয়ে একাঁদন জাতসংঘ 
গঠিত হয়োছল তা শেষ পৰ্যন্ত ব্যর্থ হয়। জাতিসংঘের পক্ষে শান্তশালী 


১৪৮ ইতিহাস কথা__তৃতীর ভাগ 


সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্গরীলকে দমন করা সম্ভব হয়নি! এইসব রাষ্ট্র 
আগ্রাসী নীতির ফলেই পুনরায় আর একট মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয় । 

এই যুদেধর প্রত্যক্ষ কারণ হল হিটলারের পোলাণ্ড আকুমণ | ১৯৩৯ 
শ্রৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলে ইংলণ্ড ও 
ফ্রান্স*ওরা*সেপ্টেম্বর জামানর বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করে ॥ এইভাবে, 
ধদ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুর; হয় । 

এই যুদ্ধে জাম্মীনর বিপক্ষে বে সকল রাষ্ট্র স্ঘবদ্ধ হয়োছল তাদের 
বলা হয় শীমন্্পক্ষ' ! প্রথমে জামানির বিপক্ষ দলে ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স । 
পরে আমেরিকা ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দেয় । হিটলার কর্তৃক রাশিয়া 


চার্টল রুজভেল্ট : 

আক্রান্ত হলে রাশিয়া ও ভিত ীবরুদেধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই 
সময়ে ইংলণ্ড, আমোঁরকা ও রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন যথাক্রমে চার্চিল, 
রূজভেল্ট ও স্ট্যালন । 

ফলাফল 2 দীর্ঘ ছ' বছর বুদ্ধের পর জামান ও তার সহযোগী 
দেশগন্জাল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল । উচ্চাঁভলাষী জামনি রাষ্ট্রনায়ক 
শহটলার মনের দ্খে আত্মহত্যা কারেন। ইটালীর জনগণের হাতে 
ম্মলোলনী প্রাণ হারান । 

ন্িতীয় বিদ্ধ এীশয়া, ইউরোপ ও আঁক্রকার অনেকগ্াল দেশ 
এবং আমোরিকা জাড়ত হয়ে পড়োছল | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও আরও 
শান্তুণালী আনাবক অন্তর এই যুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়োছল। ফলে সারা 
পৃথিবীতে ধংসের তাণ্ডব লাঁলা চলোঁছল । আনবিক বোমা বদ্ফোরণের 
ফলে জাপানের হিরোপিমা ও নাগাসাকি শহর দ:টি ধংসদ্তুপে পারণত 
হল। এই যাদ্ধেও অগণিত মানুষ হতাহত হয় এবং বিভিন্ন দেশের. 
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দ্বিতীয় বিশ্বযনদ্ৰ ১৪৯ 


বৃবপুল পাঁরমাণ সম্পাত্ত দবনষ্ট হয় । বুদ্ধের অবসানে সারা পাথবীব্যাপী 
দেখা দেয় বেকারত্ব ও খাদ্য সংকট! 

এই যুদ্ধের ফলে বিব রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পাঁরবর্তন দেখা 
দেয় | যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ী মিত্র পক্ষের মধ্যে বিবাদ 
আরম্ভ হয় । এই বিবাদের কলে পাঁথকীতে দরট রাণ্ট জোটের সাঁণ্ট হয় । 
একজোটে রয়েছে সোভিযেট রাশিয়ার নেতৃত্বে কয়েকটি সাম্যবাদী সমাজ- 
তান্িক রাণ্ট। অনা জোটে রয়েছে আমোঁরকা যন্তরাপ্ট, ইংলণ্ড এবং 
অবশ্য কয়েকাট নিরপেক্ষ, রাষ্ট্রও আছে। দিবতীয় 


তাদের মন্ত্রগণ। 
দ্থাপনের ব্যাপার নিয়ে দুটি 


বিবযযদেধর পর থেকেই পাঁথবীতে প্রাধান্য 
জোটের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে । 

এই সংকটময় পারাদ্খাততেও িশ্বশা 
উদগ্রীব । তাই দ্বিতীয় বববয-দ্ধের কিছ 
জাতিপঃগ্ঞ ৷ 

ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতেও এসে পড়ো। এই যুদ্ধের পরে 
ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বজায় রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে! 


দন্ত রক্ষার জন্য আনেক দেশই 
পরেই গাঁঠত হুল এেম্মিলত 


কালক্ৰম 
তায় বিশ্বযুদ্ধের সনা সেপ্টে, ৯৯৩৯ রঃ 
দদ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ১৯৪৫ খ্ৰীঃ oy 
অনুশীলনী 
রচনাত্মক প্রন্ন 


১ কক কারণে দ্বিতীয় বশ্বযঢুদ্ধ শরণ হয়েছিল ? 


ই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। 
সংক্ষপ্ত উত্তরমলক প্রশ্ন 

১। ভান সান্ধকে দ্বিতীয় [িদ্বধুদ্ধের জনা দায়ী করা হয় কেন ? 

ই। - দ্বতীয় ববশ্বযঢুদ্ধের জন্য জাতিসংঘের ব্যর্থতা কতখাঁন দায়ী ? 

৩৭. দ্বিতীয় [ি্ববুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি? 

৪1 দদ্বতীয় গবশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর কোথায় কি ক্ষত হয়েছে ? 

গনবন্ধমঠলক প্রশ্ন 


১ শন্যপ্যান পূর্ণ কর £ 

তায় ৰ ১9 এই খের প্রত 
কারণ হল হিটলারের আররমণ ! (গ) দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের সময়ে 
রাশিয়ার রাষ্টনায়ক ছিলেন 1 (ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় 
___ খ্ন্টান্ে। (উ) আনাঁবক বোমা গবস্ফোরণের ফলে জাপানের 


___ও--_গহর দি সম্পর্ণরূপে ধ্বসে হয়। 


হ্বোড়শ অন্যান 
॥ ভারতবর্ষ ॥ 
(১৯১৯-১৯৪৭ খ্রীঃ) 

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর £ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে 
ভারতবাসীর দুদরশার সীমা ছিল না। দেশের দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পেয়েছিল এবং অনাহারে ও মহামারীতে বহু লোক মারা গিয়োছল। 
দেশের এই দ্্দশার মূলে যে বৃটিশ সরকার সে বিষয়ে কারও মনে কোন 
সন্দেহ রইল না। ফলে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ 
হয়েছিল। তখন বৃটিশ সরকার ভারতবাসার উপর তাঁর দমন-মূলক রাউলাট 
আইন প্রবর্তন করলেন। এই আইনবলে বিনা বিচারে জাতীয় নেতাদের 
কারারপ্ধ করার নীতি গৃহীত হয় । এই আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী দেশ- 
ব্যাপী আন্দোলন শুরু করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরদ্ত্র ও আহংসা 
জনগণের উপর পুলিশ নশংস ভাবে গুলিবৰ্ৰ'ণ করে (১৯১৯ খ্রীঃ ১৩ই 
এাপ্রল )। ফলে অসংখ্য নরনারা হতাহত হয়। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ 
সরকারের সঙ্গে ভারতবাসীর এক অভ্তপূর্ব সংগ্রামের সব্রপাত হল । 

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ থীঃ)£ ১৯২০ সালে গান্ধীজীঁ 
ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সবপপ্রকারে অসহযোগিতা করে ইংরেজ শাসন অচলা 
করবার দ:ঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্যায়ের 
প্রাতরোধ করাই ছিল তাঁর প্রধান সংকল্প । এতাঁদন কংগ্রেসের যে 
আন্দোলন সমাজের মাণ্টমেয় শিক্ষিত মধ্যাবত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
গাম্ধীজী এবার তা দেশের সবশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছাঁড়য়ে দিলেন। 


তখন শিক্ষিত ব্যান্তদের পাশে আঁশাক্ষত কৃষক-শ্রীমক'ও এই আন্দোলনে 
ঝাঁপিয়ে পড়ল । 


সবস্তিের মানু 


ৰ্‌ 


দেখতে দেখতে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত সমাজের 


ধের মধ্যে আহংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রসারত হতে 
লাগল । আইনজীবীরা ইংরেজদের বিচারশালা এবং 


অফিস বর্জন করলেন। সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান 
স্কুল-কলেজ পাঁরত্যাগ করল । 


সরকারী চাক্যারয়ারা 
করা হল। ছাত্রের 


বিলাতাঁ কাপড় ও বিদেশী পণ্য বাজি 
হল। শুর হল দেশীয় পণ্যের ব্যাপক ব্যবহার ৷ 


স্থানে স্থানে স্তুপ 
করে বিদেশী বদ্ধ পড়িয়ে দেওয়া হল। 


ইংরেজ সরকার দেশবন্ধু 


্ ১৫১ 


ভারতবষ 


চিত্তরঞ্জন দাশ, মাঁতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বন প্রভাত জননেতাদের এবং 
অসংখ্য দ্বোসেবককে গ্রেপ্তার করলেন। তবুও আন্দোলন দুবরি গতিতে 
সাফল্যের দিকে এঁগয়ে চলল । গান্ধীজীর মূল লক্ষ্য ছিল_সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনকে পুরোপাঁর অহিংসা ভাবে চালাবার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তাই হয়োছল । কিন্তু বিহারের গোরক্ষপ রর জেলার চৌরীচেরাতে একটি - 
অপ্রগাতকর ঘটনা ঘটল। সেখানে আন্দোলনকারাঁরা পলিশ থানায় 
অগিন সংযোগ করলে ২২ জন পাঁলশ নিহত হল। এই ঘটনায় গান্ধীজী 
আঁতশয় মমএহত হয়ে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। 
হঠাৎ এই আন্দোলন প্রত্যাহ্ৃত হওয়াতে অনেক নেতাই অসন্তুষ্ট; 
হন। আপাতদণ্টতে এই আন্দোলন ব্যর্থ বলে মনে হলেও আসলে 
[কিন্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ান। এই আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেস তার 
সংগ্রামী রূপ দেখাতে সক্ষম হয়োছল। একই ধরনের নীতি ও আদর্শের 
প্রভাবে ভারতীয়দের রাজনৌতক চেতনা বেড়ে গিয়েছিল! 
অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী“ ষ্তর £ অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ ইক্যব্ধভাবে অংশ গ্রহণ করোছল। 
এতে ইংরেজ সরকার শাঁ্কত হয়ে পড়লেন তাই তাঁরা ভারতবাসীর 
জাতীয় এঁক্যে ফাটল ধরাবার জন্য হিন্দ-মসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টির চেষ্টা চালালেন। অপর 
দিকে ১১২৪ শালে কারামুস্তি 
লাভের পরে গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক 
এক্য স্থাপনের জন্য আন্তারক 
ভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। 
এদিকে গাম্ধীজী হঠাৎ 
অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে 
দেওয়ায় দেশবন্ধ; চিত্তরঞ্জন 
দাশ, মাঁতলাল নেহের, প্রভাতি 
নেতারা খুব মর্মাহত হন। 
কর্মপন্থা নিয়ে কংগ্রেসের অন্যান্য 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
পরবর্তী কালে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ 


-১৫২ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের মত পার্থক্য দেখা দেয়। তাই ১৯২৩ সালে তাঁরা 
'স্বরাজ্য দল’ নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। পরব?" আইন সভার 
নিবচিনে এই দল বিশেষ সাফল্য লাভ করোছিল। 

১৯২৭ সালে ইংরেজ সরকার ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পযাঁলোচনা 
করতে স্যারজন সাইমনের নেতৃত্বে 


একটি কমিশন নিয়োগ করেন । 
এই কমিশনে কোন ভারতীয় 
ছিল না বলে জাতীয় কংগ্রেস 
সেই কমিশন বজ'ন করল । 
১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে 
জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে 
ভারতের জাতার কংগ্রেস পূণ 
*্বাধানতার সংকল্প গ্রহণ করে। 
সাইমন কমিশনের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হওয়ার পরে লণ্ডনে 
একটি গোল-টোবল বৈঠক আহ্বান করা হয় । কিল 
“যোগদানের প্রচতাব প্রত্যাখ্যান করল । 

অমান্য আন্দোলন (১৯৩০ খা) £ ১৯৩০ সালে গান্ধাঁজা তাঁর 


আইন অমান্য আন্দোলন শু 


ভারতবর্ষ ১৫৩ 


আন্দোলনের সত্রপাত হল ৷ এতদিন জনপাধারণকে লবণের উপর কর 
দিতে হত । লবণ তৈরী করাও সম্পূর্ণ বৈ-আইনী ছিল । লবণ আইন 
অমান্য করে গান্ধীজী গুজরাটে ডাণ্ডির সমুদ্রোপকৃলে লবণ তৈরী করতে: 
উদ্যোগী হলেন । : সারা দেশে আবার নতুন প্রাণের জোয়ার দেখা দিল । 
গান্ধীজী ও তাঁর সহচর নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেন । কিন্তু দেশের সর্ব 
ব্যাপকভাবে এই আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগল ৷ ২৬শে 
জান,য়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হল। ধর্মঘট, পিকেটিং 
প্রভৃতি দ্বারা ইংরেজ শাসনতন্ত্রকে প্রায় অচল করে দেওয়া হল। ঘরের 
মেয়েরাও এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করলেন। বাংলার: 
কণাঁথ ও তমল্‌কেও আইন অমান্য আন্দোলন খুব জোরদার ভাবে চলে ৷ 

ইংরেজ সরকার খুবই কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করবার চেষ্টা 

করতে লাগলেন । বহু জননেতা ও অগাঁনত স্বেচ্ছাসেবককে  কারারদধ 

করে রাখা হল । তৎসত্বেও আন্দোলনকে স্তব্ধ করা গেল না। গাম্ধীজী 

লণ্ডনে গোল-টোবিল বৈঠকে যোগ দিয়েও ভারতবাসীর জনা কোনরূপ 

উল্লেখযোগ্য শাসনতান্দ্িক অধিকার আদায় করতে পারলেন না। সামরিক 

বিরাতর পরে আন্দোলন আবার প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৩২ 

খাঁষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরুর নেততে য্ত-প্রদেশে (বত মানে উত্তরপ্রদেশ) 

কৃষক আন্দোলন শুর হয়। ক্বকেরা সরকার খাজনা বন্ধ করে দেয়। 

জওহরলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৪ প্রীন্টাবেদে আইন অমান্য 

আন্দোলন বন্ধ হয়। এদিকে, দেশের, বিভিন্ন স্থানে সশন্ত বৈপ্াবক' 
কমপ্রচেঞ্টা চলতে থাকে 

'_ ভারত ছাড়' আন্দোলন (১৯৪২থীঃ ) 3 পটভ্যাঁমকা £ ১৯৩৫ সালে 

ইংলণ্ডের পালারমেন্ট নতুন ‘ভারত শাসন আইন? প্রবর্তন করে। এতে 

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে পৃথক নিবচিনের নিদেশশি দেওয়া 

হয়। ১৯৩৭ সালে নতুন ভারত শাসন আইন-অন:সারে [নিবচিনের 
ব্যবস্থা হয়। এতে কংগ্রেস নয়টি প্রদেশে সংখ্যা গারষ্ঠতা অজন 
করে ও মান্ত্রসভা গঠন করে। পাঞ্জাবে ও বাংলায় মুসলিম লীগের 
নেতৃত্বে মান্ত্রসভা গঠিত হয় । নিবচিনে কংগ্রেসের অজতপর্ব সাফল্য- 


-১৪৪ ইতিহাস কথা__ততীয় ভাগ 


ম্সালম লীগ নেতা জিন্নাকে আরও কংগ্রেস-বিদ্বেধী করে তুলল। জিন্না 
কংগ্রেসকে একটি হিন্দ; প্রাতষ্ঠান বলে মনে 
করতেন। তাঁর মতে হিন্দুদের হাতে কখনই 
মদসলমানদের দ্বাথ নিরাপদ নয়। তাই 
মঃসমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে জিন্না চৌদ্দ দফা 
দাবি উথাপন করেন। এই দাবি পাকিস্তান 
Ve স্থাপনের পথে একদ:ঢ় পদক্ষেপ । ১৯৩৯ সালে 
দ'ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল-_(১) সুভাষচন্দ্র 
জন্না কংগ্রেস ত্যাগ ও ‘ফরওয়ার্ড রক’ নামে নতুন 
রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা এবং (২) দিবতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত । বড়লাট 
লর্ড লিনলিথগো কংগ্রেসের মতামত গ্রহণ না করেই ভারতকে যদ্ধে 
শামালেন। এতে কংগ্রেস নেতৃব্ন্দ অতিশয় ক্ষুব্ধ হন। কংগ্রেস ঘোষণা 
ক্রল--ভারতকে গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ 
হিসাবে স্বীকৃতি না দিলে ভারত এই যাদ্ধে 
যোগ দেবে না। কিন্ত পর্ণ স্বাধীনতার 
শ্র্েন বড়লাট সম্পূর্ণ নীরব রইলেন । সরকার? 
এনোভাবে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশের মন্রিসভা 
একে পদত্যাগ করল । ১৯৪০ সালে মুসলিম 
লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের ৫ 
জন্য একটা পথক রাষ্ট্র পাকিস্তান’ দাবি করা স্টাফোর্ড ক্ীপস: 
হয়। এঁদকে দ্বিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধে অবতাঁৰ্ণ হয়ে ইংলণ্ডের অবস্থা শোচনীয় 
হয়ে উঠতে থাকে । জাপানী সৈন্যগণ সিংগাপুর ওরক্াদেশ অধিকার করে। 
এতে ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। জাপানী 
আক্রমণ প্রাতরোধের জন্য ভারতীয় জনমতের সমথন প্রয়োজন হয়। 
“কিন্ত; সাম্প্রদায়িক পারা্থাত ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা প্রায় অচল 
করে দেয়। এই অবস্থায় বিপদ ব্যুঝে ইংলন্ডের প্রধানমদ্ত্রী তখন স্টাফোর্ট 
ক্রীপসূকে ভারতে প্রেরণ করেন। কিন্ত: ক্লীপসের আপোষ প্রস্তাব 
‘ম:সলিম লীগ বা কংগ্রেস নেতাদের মধ্য কোন সাড়া জাগাতে পারল না। 


ভারতব্ষ ১৫6 


ভারত ছাড় আন্দোলনের বথার্থ রুপ 2 ক্রীপস্‌ মিশনের ব্যর্থতা 
এদেশবাসীর মনে চরম হতাশা ও বিরূপতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এই 
অবস্থায় গাম্ধীজী তাঁর তৃতীয় পর্যায়ে ভারত ছাড় আন্দোলন শুর; 
করলেন । ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ‘ভারত ছাড়' আন্দোলন শহর 
হয়োছল বলে এই আন্দোলনকে “আগস্ট আন্দোলন'ও বলা হয়। 
গাম্ধীজী পাঁরুকার ভাবে দেশবাসীকে জানালেন যে, ভারতে বৃটিশ 
শাসনের অবসান হলেই জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা দুর হবে। তাই 
তানি ঘোষণা করলেন, ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়” কিরোক্য়া মরেজে' 
অর্থাৎ “ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করব নচেৎ প্রাণ দেব'। ভারতের 
প্রায় সবর ‘ভারত ছাড়' আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল । ৯ই আগন্ট গান্ধীজী 
ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। ইংরেজ সরকার কংগ্রেস 
প্রীতষ্ঠানকে বে-আইনণ বলে ঘোষণা করলেন। তংসত্তেবও এই 
আন্দোলনের গাঁতকে স্তব্ধ করতে পারলেন না। এর প্রীতবাদ স্বরূপ 
সারা ভারত ব্যাপী গণ-বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করল ! রেলস্টেশন, সরকারী 
আঁফস ও থানা ভদ্মীভূত হল। “ভারত ছাড়' আন্দোলন বাংলার 
মোঁদনীপুর জেলাতেও তাঁর আকার ধারণ 
করোছিল। ৭৩ বছরের ব্দধা মতাঙ্গিনী 
হাজরা শোভাযাত্রার পররোভাগে অংশ গ্রহণ 
করে পীলশের গলতে প্রাণ হারালেন । বহ 
নরনারী আহত ও নিহত হল। ইংরেজ 
সরকার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই 
খান আব্দুল গফুর খান আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেও তা থামাতে 
পারলেন না। “ভারত ছাড়' আন্দোলনের একজন একানষ্ঠ সোনিক হলেন 
ভারতের উত্তর-পাশ্চম-সীমান্তে অবাদ্খত অফগানমতানের খান আব্দুল 
গফুর খান। গাম্ধীজীর সত্য, ন্যায় ও আহিংসাই ছিল তাঁর জালের মূল 
মন্ত্র। এজন্য তাঁকে বলা হয় সীমান্তের গান্ধী'। তার প্রাতাষ্ঠত 
“খোদাই খিদমৎগার" নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনগ ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে আন্দোলন শংরঃ করৌছল। এই আন্দোলন ব্লমশঃ 


১৫৬ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


তীরুতা লাভ করে । এই আন্দোলনের কলে ভারতের জনগণ ফ্বাধীনতার: 
দিকে আর এক ধাপ অগ্রসর হল ৷ 

স;ভাবচন্দ্র বস ও আজাদ হিন্দ ফৌজ : ১৯৪২ সালে যে সময় 
ভারতে আগস্ট আন্দোলন চলছিল ঠিক সেই সময় বিদেশে বৃটিশ শক্তির 
বিরদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যবদ্থা করাছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু । 
[তান বৃটিশ বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার জন্য গ্রেপ্তার হন এবং পরে 
অন্ুদ্থতার জন্য নিজ গৃহে নজর 
বন্দী থাকেন । ১৯৪১ সালের ২৬শে 
জানুয়ারী প্দীলশের কড়া পাহারা 
এাঁডয়ে তিনি প্রথমে আকগাঁনিস্তান 
ও পরে রাশিয়া হয়ে জামান যান। 
তাঁর জামানিতে যাওয়ার উদ্দেশ্য 
হল, জার্মানি ও জাপানের সাহায্য 
নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অন 
করা। জার্মানিতে তিনি হিটলারের 
সঙ্গে আলোচনা করে সেখানে বন্দী 


নেতাজী 
ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক ভারতীয় বাহিনী গঠন করলেন। এটাই হল 
আজাদ হন্দ্‌ফোঁজ গঠনের প্রথম পাঁরকল্লনা ৷ 

হীতমধ্যে মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্ৰহ্মদেশ জাপানের পদানত হল । 
সিংগাপ;রে জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ক্যাপ্টেন 
মোহন সিং ও বিপ্লবী রাসাবহারণ বন্র নেতৃত্বে বিখ্যাত আজাদ হিন্দ: 
কফৌজের প্রাতিষ্ঠা হল।  রাসাবহারী বঙ্গ দাক্ষণ-পূ্ব এশয়াগ্থিত 


ভারতীয়দের নিয়ে ‘ভারতীয় জাতীয় সংঘঃ স্থাপন করেন । [তান 
সংভাষচানদ্রকে সেখানে উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন । 
সভাব্চান্দ্রর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারী বস; ভারতীয় স্বাধীনতা 
সংঘের দায়িত্ব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব তাঁর উপর অপ 
করলেন। সন্তাফন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঢেলে সাজালেন। 


আজাদ, 
হিন্দ: ফৌজের মস্তি সেনানীরা তাঁর সূযোগ্য নেতৃত্ব আ 


ন্তারকভাবে' 


এ 


ভারতবষ ১৫৭ 


=কীকার করে নিল। তারা তাঁকে 'নেতাজী” আখ্যায় ভাবত করল। 
নেতাজী তাদের ধ্যান দিলেন, ‘জয় হিন্দ ‘দিল্লী চলো? । ১৯৪৪. খীঃ 
জাপানের সহযোগীতায় যুদ্ধ করতে করতে আজাদ: হিন্দ ফৌজ 
সর্বপ্রথম বা সীমান্ত আতক্রম করে ভারতের ভ্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা 
ভারতের মাটিতে উত্তোলন করল । মাঁণপুরের কোহিমা পর্যন্ত এ বাহিনী 
অগ্রসর হয়োছল। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘরে গেল । 
জাপান মিত্রশান্তর নিকট আত্মলমর্পণ করলে আজাদ হিন্দ: ফৌজের- 
দযেগি ঘনিয়ে এল। এ পারস্থিততে ব:টিশ বাহনীকে প্রাতহত করা 
সম্ভব হলনা । আজাদ 'হন্দের কয়েকটি দল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ 
দিলেও পরে অবশিষ্ট দলকে আত্মসমর্পণ করতে হল। কিছুকাল পর 
বিমান দুঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল, কিন্তু এর সত্যতা 
সম্বন্ধে এখনও অনেক সান্দহান। 

জনমনে শ্রীতীক্রয়াঃ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ যে 
কাঁতত্বের পাঁরচয় দিয়েছে তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 
স্ব্ণক্ষিরে লিখিত থাকবে । আপাত দৃষ্টিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু তার দঃঃসাহসিক পরারম, গভীর দেশপ্রেম 
ও নিঃফ্বা্থ ত্যাগ ভারতবাসীর মনে রেখাপাত কে! ফৌজের কীতিত্ে" 
ভারতবাসীর আত্মময্দা বেড়ে যায় এবং তাদের স্বাধীনতার আকাঞ্থা 
তীব্রতর হয়। ফৌজের সেনানগদের মৃত্যুপণ সংগ্রাম ভারতের বিপ্লবীদের 
দারুণভাবে অন:প্রাণত ও উৎসাহিত করে। অপরাদকে ফৌজের 
দেশপ্রেম, সংগঠন প্রতিভা ও বীরত্ব বৃটিশ শাসকগণকে রীতিমত * 
শা্কত করে তোলে । ভারতীয় সৈন্যদের উপর আর যে আদৌ আস্থা 
রাখা যায় না বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তা বিশেষভাবে উপলাব্ধ করলেন । 
তাই নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম থে 
ভারতের স্বাধীনতা ত্বরামন্বত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তকাহিনী সর্ব শ্রেণীর সেনাদলের মনে 
গভীর রেখাপাত করোছিল। শাঁঘ্র এর প্রমাণ পাওয়া গেল । ১৯৪৬" 
সালে বোম্বাই-এর নৌ-প্রাশক্ষণ কেন্দ্রের ভারতীয় নৌ-সেনাগণ বিদ্রোহ 


ইতিঃ কথা ( VIL )--১১ 
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ঘোষণা করল | ‘ইংরেজ ভারত ছাড়ো’ এই ধ্যান তুলে বিদ্রোহীরা শহরের 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল । এতে বৃটিশ সরকার খুব আতগ্কিত হলেন এবং 
এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে কঠোর নীতি গ্রহণ করলেন । অবশেষে 
মহাত্মা গাম্ধীর কথায় বিদ্রোহীরা আত্মসমপপণ করে ও পরে মাস্তি পায়। 

ক্ষমতা হুদতান্তর ও ভারতের দ্বাধীনতা লাভ £ পটভ্যামকা £ ভারত- 
বেরি অভ্যন্তরে ‘ভারত ছাড়” আন্দোলনের তীব্রতা, বৈপ্লাবক কম“তৎপরতা 
ও নৌশীবদ্রোহের প্রভাব ইংরেজদের পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্য বজায় রাখা 
খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় । নেতাজী জুভাকন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ 
হিন্দ: বাহিনীর অগ্রগাত ইংরেজদের ভারত-সাগ্রাজ্যের ভাঁত্ত কাঁপিয়ে 
দিল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পরে শ্রামক দলের নেতা স্যার এ্যাটলণ 
ভারত সচিব স্যার পোঁথন লরেন্স, স্টাফোর্ড ক্রীপস্‌ ও আলেকজাণ্ডারকে 
ভারতে পাঠালেন। এই প্রাতনিধি দলের তিন জনই [ছিলেন ইংলণ্ডের 
মাশ্বিসভার সদস্য। সেজন্য একে ক্যাবিনেট বা “মা্বি মিশন’ বলা হয়। 
১৯৪৬ সালে ২৪শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীতে এসে উপস্থিত হল। 
এই মীন্ৰি মিশনের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের রাজনৈতিক 
নিতাদের স্গে আলোচনা করে স্বাধীনতার প্রশ্নে চুড়ান্ত মীমাংসার 
উপনীত হওয়া ৷ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রাতানাধিদের সঙ্গে মানব 
মিশনের সদস্যদের আলোচনা হল। ভিন্না সহ মুসলিম লীগের নেতারা 
কিছুটা অনমণায় মনোভাবের পরিচয় দিলেন । মান্দিসভা একটি সংবিধান 
গঠনের প্রস্তাব দিল। যে পর্যন্ত না সংবিধান রাচিত হয় সেই সময় 
পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 
অন্তবিতাঁ সরকার গাঠত: হয় । মান্তি মিশনের প্রচ্তাবকে কেন্দ্র করে 
কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। লীগ নেতারা 
সংবিধান সভার নবাচন বয়কট করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পা বাড়ালেন । 
১৯৪৬ সালের ১৬ই আগপ্ট বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচণ্ড 
সাপ্পরদায়িক দাৎগা শুর; হল । এই দাচ্গার প্রধান রঞ্াভাঁম হল কলিকাতা 
ডহানগরী | গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ৷ ই 


ভারতবর্ষ ১৬৯ 
গর্বনাশা দাঙ্গা বন্ধ হয়! এই সময়ে লর্ড ওয়াভেল ইংলণ্ডে ফিরে 
গেলেন এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর স্থলাভাধিন্ত হলেন ৷ 

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা £ সাম্প্রদায়িক দাত্গা- 
হাঙ্গামার ফলে ভারতবর্ষের রাজনৌতক অবদ্থা খুবই. শোচনীয় হয়ে 
উঠোঁছিল।  কটেন্গীতিবিদ বডলাট লর্ড -মাউপ্টব্যাটেন এই অবদ্থা 
পাত্খানুপাঞঙ্খ ভাবে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা “করলেন! তান শেষ পর্যন্ত 
ঘোষণা করলেন যে ভারত দ্বাধীন রাষ্ট্র হবে এবং মুসলমান-প্রধান 
'অঞ্চলগযলিকে নিয়ে একাঁট পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হবে । এর কলে মুসলিম 
লীগ নেতা জিন্নার 'পাঁকম্তান দাঁব' স্বাকীত 
পেল। জিন্নার কার্যকলাপে নিরুপায় হয়ে 
অবশেষে কংগ্রেস নেত্‌ব্‌ন্দও এতে সম্মাত 
জানালেন ৷ অখণ্ড ভারত এরপর থেকে 
ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি ভিন্ন-রাষ্টে 
চিরাঁদনের মত, খাণ্ডিত হয়ে গেল৷ ইংলন্ডের 
পালাঁমেন্টে ১১৪৭ জালের ৫ই জুলাই একট 

লর্ড মাউণ্টব্যাটন. ভারত স্বাধীনতা সংক্তান্ত আইন অনুমোদিত 
হল। এই আইনে ্থির হল যে, ভারত ও পাঁকদ্তান দি রাষ্ট্র গঠন 
করে ভারতবাসীর হাতে বৃটিশ শাসকের সমন্ত শাসনভার অর্পণ 
করবেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট- থেকে ভারতে ০95) 
অবসান হল এবং ভারত একটি ফ্বাধীন রান্টে পরিণত হল। 


কালক্রম 
অসহযোগ আন্দোলন ১৯২০ খ্ৰীঃ, 
সাইমন কাঁমশন ৯৯২৭ থা | 
লাহোর কংগ্রেস ১৯২৯ খ্রীঃ 
আইন-অমান্য আন্দোলন ১৯৩০. গ্রঃ | 
‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন ১৯৪২ খীঃ 
ভারতের স্বাধীনতা লাভ ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রীঃ 


১৬০ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


অনুশীলনী 
রচনাত্মক প্রশ্ন 
১ গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহবোগ আন্দোলনের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল! 


বর্ণনা কর ৷ 

২। আইন-অমান্য আন্দোলনের একাঁট সধাক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ । 

৩ ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের একটি সংক্ষপ্ত হীতহাস লেখ। 

৪1. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের 
অবদান বর্ণনা কর। 

€।॥ : ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্পকে“ কি জান ? 


সংক্ষপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন 

১। অসহযোগ আন্দোলনের কারণ কি? 

ই। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী কি ছিল? 

৩ সাইমন কাঁমশন সম্পকে“ কি জান 2 

৪1 আইন-অমান্য আন্দোলনে জওহরলাল নেহেরুর ভুমিকা উল্লেখ কর ॥ 
& |: ভারত ছাড়’ আন্দোলনে মাতাঁত্গনী হাজরার ভুমিকা কিরূপ ছিল ? 
৬। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের জনমনে রূপ প্রাতীক্য়া সংষ্টি 

করেছিল 2. 


নি 


বিষয়মুখন প্রশ্ন 

১। দ:'এক কথায় উত্তর দাও 

(ক) গান্ধীজী কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাজনীতিতে যোগদান করেন? 
(খ) অসহযোগ আন্দোলন কবে শুর হয়োছল ? 

(গ) সাইমন কাঁমশন কবে গাঁঠিত হয়? 

(ঘ) লাহোর কংগ্রেসের সভাপাঁত কে ছিলেন ? 

(ঙ) আইন-অমান্য আন্দোলন কবে শুরু হরোছিল ? 
(8) ফিড়োয়ার্ড বলক’ কে গঠন করেছিলেন ? 

(ছ) ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন কবে শুর; হয়োছল ? 

(জ)- “দীমান্ত গান্ধী" কাকে বলা হয়? 

(ঝ) আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাঁধনায়ক কে ছিলেন ? 
(এ) ভারত কবে স্বাধীনতা লাভ করে? 


সপ্তদ্দশ অবন্ত্যাত্ 
॥ চীনের বিপ্লব ॥ 
(১৯১১-১১৪৯ থাঁঃ ) 

ইউ-য়ান্‌-শিকাই ও সান্‌-ইয়াৎ সেনের অন্তর্ক'লহে প্রজাতন্ত্র ভাজন £ 
দশম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে সান-ইয়াৎ-সেন স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির 
পদ ত্যাগ করলে ইউ-রান-ীনকাই প্রজাতান্বিক চীনের রাষ্ট্রপতির পদে 
বসেন। কারণ সান.ইয়াৎ-সেনের ধারণা ছিল যে. ইউ-য়ানবীসকাই-এর. 
নেতৃত্বে দেশের উন্নাতি হবে। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না 
প্রজাতন্ত্রের উপর ইউ-য়ান্-সকাই-এর মোটেই বিশ্বাস ছিল না, রাজতন্ত্রের 
দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী । বিদেশীদের ছারা সাহায্য প:ণ্ট হয়ে তান 
চীনের- সম্রাট হয়ে বসেন। - আদশগিত বিভেদের ফলে শীঘ্রই ইউ-য়ান 
“পকাই এবং সান্‌-ইয়াৎ-সেনের মধ্যে অন্তকলিহ শহর হল। এই 
অন্তর্কলহের ফলে চীনে প্রজাতন্ত্রের ভাঙ্গন: দেখা দিল । হীতিমধ্যে 
১৯১৬ খন্টাব্দে ইউ-য়ান-সকাই-এর মৃত্যু হয় । ইউ-য়ানসকাই-এর 
মত্যুর পর ডাঃ সান দাঁক্ষণ চিনের ক্যাণ্টনে প্রজাতান্দ্রক সরকার প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই সময়ে চীনের উত্তরাণলেও একটি প্রাতদন্দী সরকারের 
অস্তিত্ব ছিল। 

তচুনদের কবলে চাঁন £ চাঁন প্রজাতন্ত্রের এই দুর্বলতা ও অনৈক্যের 
সুযোগে মাণ্ আমলের বহু সেনাপাঁত নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে 
শাসনকাৰ্য চালাতে থাকে ।॥ তাদের বলা হত তু-চদন বা সমর-নায়ক। 
চীনের উত্তরাণ্ডলেই এদের প্রাধানা ছিল বেশী। এরা বিদেশীদের 
অর্থ‘সাহায্যে চীনের অভ্যন্তরে নানারূপা বশঙ্খলা সৃষ্টি করতে লাগল । 

জান্‌-ইয়াৎ-সেলের কুয়োদিন্‌ তাঙ ও তার [তিনাট মৌলিক নীতি £ 
দেশের এই পারাস্থতিতে এগিয়ে এলেন সান্ইয়াৎসেন। তান দেশে 
প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য একটি নতুন রাজনোতক দল গঠন করলেন ॥ 
এই দলের নাম ছিল 'কুয়োমিন্‌ তাঙ? অথাৎ জাতীয়তাবাদী দল । তান 
ছিলেন চাঁনের 'ক্য়োমিন্‌ তাঙট দলের নেতা । সানইয়াৎ-সেন মনে 
করলেন, রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া দেশকে কখনও শান্তুশালী করা সম্ভব নয়৷ 
তাই রাঁশয়ার পরামর্শে ও সাহায্যে তান তাঁর দলকোশাক্তশালী করলেন। 


১৬২ ইতিহাস কথা-__তৃতীয় ভাগ 


'তাঁন দেশকে এীক্যবদ্ধ করবার উদ্দেশ্য “কুয়োমিন্‌ তা দলের নীত 
ধারণ করেন। এই দলের প্রথম নীতি হল-_জাতীয়তা প্রাঁতষ্ঠা 
অর্থাৎ বৈদৌশক নিয়ন্তণ লোপ । পাশ্চাত্য জাঁতগীলর সঙ্গে সমান 
অধিকারের 'ভাঁত্ততে জাতায় মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠাই ছিল সান-ইয়াৎ- 
সেনের মূল লক্ষ্য । এই দলের দ্বিতীয় নীতি ছিল-_গণতন্্র। অর্থাৎ 
জনসাধারণের ভোটে দেশের শাসন ব্যবল্থা প্রাতষ্ঠিত করা । কুঁষও 
শিল্পের উন্নতি সাধন করে জনসাধারণের জীবিকার ব্যবদ্থা করা এই ছিল 
দলের তৃতীয় নীতি | কুয়োমিন তাঙ্দলের এই সব মৌলক নীতি দেশের 
জনসাধারণে মধ্যে বেশ উৎসাহের সাড়া জাগায় । কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেনের' 
চেষ্টা সত্বেও চীনে এক্যবদ্ধ গণতন্ত্রী সরকার গঠিত হতে পারোন। 
১৯২৬ খান্টাব্দে তাঁর মৃত্য হয়। 

৪ঠা মের আন্দোলন ৪ ১৯১৯ ধাঁণ্টাব্দে ভার্সাই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী চীনের শাণ্টুং প্রদেশটি জাপানের হাতে ছেড়ে দিতে বলা হয় । 
কিন্তু চীন সরকার এতে কোন আপাতত জানায় নি। তারই প্রাতবাদে 
পাঁকং বধবাবদ্যালযের ছাত্ররা ১৯১৯ খরপ্টাব্দের €ঠা মে তুমুল আন্দোলন 
শুরু করে। তারা চীনের তিনজন অপদার্থ মন্ত্রীর পদত্যাগ দাঁব করে 
এবং তাদের ঘরবাড়ী পযাঁড়য়ে দেয় । ক্রমে এই আন্দোলন সাংহাই প্রভাত 
শহরের কল কারখানা গযীলতেও ছাঁড়য়ে পড়ে ৷ শেষ পর্যন্ত চীন সরকার 
ভার্সাই সাম্ধকে স্বাকাত না জানাতে এবং তিনজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ 
করাতে বাধ্য হন। 

কুয়োঁমন-তাঙ্‌ দল ও চীনের কাঁমউীনস্ট দলের মধ্যে সম্পর্ক" 
১৯২১--১৯২৪ থীঃ ) £--সানইয়াৎ-সেন কর্তৃক কুয়োমিন: তাও; দল 
গড়ার কয়েক বছরের মধ্যেই চীনে কাঁমউানিন্ট দলও গঠিত হয় । সোভিয়েট 
রাশিয়া থেকে কয়েকজন পরামর্শদাতা চীনে আসেন এবং তাঁদের পরামর্শ 
অন:সারেই প্রথমে সাংহাই শহরে কাঁমউনিন্ট দল গড়ে ওঠে (১৯২০, 
থীঃ)| ধাঁরে ধারে এই দলের সমর্থক সংখ্যা বাঁদ্ধ পায় এবং তারা 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে। সান-ইয়াৎ-সেন প্রথম কে কাঁমভীনদ্ট্‌ 
বিরোধী ছিলেন। কঁমিউনিন্টরা তখন গোপনে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে, 


চীনের বিপ্লব ১৬৩ 


যেত। পরে অবশ্য সান্-ইয়াৎসেনের সঙ্গে কামউানন্ট দলের সন্ভাব 
স্থাপিত হয় ॥ তখন কমিউনিস্টরা কুয়োমিন্‌ তাউ্‌ দলের সদস্য হতে 
পারত । কাঁমউনিন্ট দলে কৃষক; শ্রমিক ও প্রগাঁতিশীল ছাত্রদের সংখ্যাই 
ছল বেশ । কুয়োমিনতাঙ্‌ দলের সঙ্গে তাদের মিশে যাওয়ার ব্যাপারটা 
দেশের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের চোখে মোটেই ভাল লাগল না ॥ তবু 
এইভাবেই কয়েক বছর কাটল । পরে আদর্শগত ব্যাপারে এই দুই 
দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল | | 
চিয়াং-কাইশেকের দমনমলক নীতি সান্‌-ইয়াং-সেনের মৃত্যার পর 
তাঁর শিষ্য চিয়াং কাইশেক কুয়োমিন্-তাড্‌ দলের নেতা হলেন । ক্ষমতা লাভ 
করেই চিয়াংকাইশেক বহধা-বিভন্তু চীনকে একবদধ্য করতে চেষ্টা করেন । 
চিয়াং ছিলেন দেশের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সমর্থক | তান জমিদার, 
ব্যবসায়ী শ্রেণী ও বিদেশী শিলপপাঁতিদের 
নানারকম সুযোগ সুবিধা দিতেন! কিন্তু 
কামিউানন্টদের এতে ঘোর আপান্ত ছিল । 
ফলে কামউনিষ্টদের সঙ্গে চিয়াং কাইশেকের 
প্রকাশ্য বিরোধ আরম্ভ হল । কাঁমউানিস্টদের 
দমন করবার জন্য চিয়াং ব্যাপক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করলেন। তানি কাঁমউীনিদ্টদের বিরুদ্ধে 
পরপর কয়েকটি অভিযান চালান। বহহ 
কাঁমউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হল। সশস্ 
চিয্াং-কাইশকে বাহিনী দিয়ে তিনি কাঁমউনিন্ট অধিকৃত 
চাঁনের দক্ষিণ-প:বণ্টিল ঘেরাও করে ফেলেন এবং নানাকং দখল বরে নেন। 
কাঁমউানপ্টদের দীর্ঘ অভিযান £ চিয়াং কাইশেক যখন কাঁমউনিপ্টদের 
উপর চরম উৎপাঁড়ন শুর করলেন ঠিক সেই সময়ে কীমউীনস্টদের মধ্যে 
একজন বিখ্যাত নেতার আবিভাবি হয়। তিনি হলেন মাও-সে-তুঙ্‌ | 
মাও-সে-তুড্‌ হুনান প্রদেশের এক কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
তন হ:নান প্রদেশের চাষীদের নিয়ে একটি বিপ্লবী ফৌজ গঠন করেছিলেন। 


তারা গোঁরলা যুদ্ধে পারদশ ছিল। চিয়াং-এর আক্রমণ থেকে রক্ষা 


১৬৪ ইাঁতহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


পাবার জন্য তান তাঁর দলবল নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবার পাঁর- 
কল্পনা করলেন ৷ তাঁর নেতৃত্বে প্রায় লক্ষাধক কামউনিস্ট চীনের কিয়াস 
অঞ্চল ছেড়ে উত্তর-পাঁশ্চমে শেনীস প্রদেশের দিকে রওনা হল | দশো 
আটবাঁটর দিন ধরে তারা প্রায় ৬০০০ মাইল পায়ে হে'টে দশর্ঘ আভিযান 
করোছল । এই আভযান হীতহাসে ‘লং মাচ” নামে বখ্যাত। এইভাবে 
শেনাঁস অঞ্চলে গিয়ে কাঁমউানস্টরা নতুন করে সংগঠিত হতে লাগল । 

িয়াং-ফুর ঘটনা (১৯৩৬ গ্রীঃ)_ চিয়াং ও মাও-এর মধ্যে এক্যমত 
গঠনের প্রচেষ্টা 2 এাঁদকে ১৯৩১ থাঁণ্টাব্দে জাপান চীনের মাণ্ারয়া 
শাক্রমণ করে বসল । শীঘ্রই জাপান মাঞ্ারঘাকে চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
নিল । চিয়াং এঁদকে কোনরকম দাঁষ্টপাত করলেন না । কারণ [তান তখন 
কাঁমউানপ্টদের দমন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন । সুযোগ বুঝে 
জাপানীরা পরে যখন চীন আক্রমণ করল, তখন চীনের এই [বিপদে 
কমিউনিপ্টরা [কিন্তু চিয়াং কাইশেকের দলের সঙ্গে মিলত হয়ে তাঁরই 
নেতৃত্বে জাপানী আকুমণকে প্রাতরোধ করতে চেয়োছল। চিয়াং কিন্তু 
এতেও কোন সাড়া দিলেন না। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটল ৷ চিয়াং-কাইশেকের কমিউনিস্টপন্থী কর্মচারীগণ তাঁকে দ:’ 
সপ্তাহকাল সয়ান-ক?র সেনানিবাসে বন্দী করে রাখল ॥। এই কাজে 
কামউীনস্টদের সাহায্য করোছল চিয়াং-এর একজন সেনাপাঁত । বন্দী 
অবদ্থায় চিন্নাং-এর উপর চাপ সৃষ্টি করা হল যে, তান যাঁদ কাঁমউানিচ্টদের 
সঙ্গে যৌথ ভাবে জাপান] আক্রমণ প্রাতরোধ করবেন বলে কথা দেন, 
তাহলেই তাঁকে বাঁন্দশালা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। চিয়াং বাধ্য হয়ে 
কামউানস্টদের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং কাঁমউীনপ্টদের সঙ্গে অন্তযদ্ধে 
মিটিয়ে ফেলেন । 


১৯৩৯ থাঁণ্টাবদ থেকে চণীনের উপর জাপান? আক্রমণ চলছে। এইবার 
তার উপয্যন্ত জবাব দেওয়ার সময় এসেছে । জাপানী আক্রমণ প্রাতরোধের 
উদ্দেশ্যে চিয়াং ও মাও-এর মধ্যে এঁক্যমত স্থাপিত হয় । 

দ্বিতীয় বিন্বয:দ্ধ__জাপানের চীন আক্রমণ :_১৯৩৭ খী 
জাপান চীনের বিরুদ্ধে যদ্ধ আরম্ভ করে। এঁকে দিব 


শ্টাবের 
তীয় বিশ্বযুদ্ধ 


চীনের বিপ্লব ১৬৫৬ 


শুরু হলে সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকা চীনকে অন্ন সাহায্য দেয় । 
১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান দিবতীয় বিশ্বযুদ্ধে জামানর পক্ষে অন্ব্রধারণ করে । 
ফলে চীন-জাপান যুদ্ধ বিদ্বযাদ্ধের সঙ্গে মিশে যায়। জাপানের এই 
আক্রমণাত্মক নীতি চীনাবাসীদের স্বদেশপ্রেনে উদবুদধ করে। দেশ রক্ষার 
জন্য তারা যুগমভাবে যুদ্ধ করতে থাকে । ফলে জাপান এই যদ্ধে 
পরাজিত হয় । এবং চীনের জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় । 


১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় {বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে 
য পুনরায় গৃহযুদ্ধের সংচনা হয়| 
র কয়েক দফা যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 


গৃহযুদ্ধ 2 
কয়োমিন-তাঙ্‌ ও কাঁমউনিস্টদের মধে 
চিয়াং-এর সঙ্গে মাও-সে-ত:ড-এ 
চিয়াংকে আমোরকা অন্দর দিয়ে সাহায্য করোছল। তব; তান সাফল্য 


লাভ করতে পারেনা । 


১৬৬ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


দুই চীন 3. এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত 


পরাজয় ঘটলে ১৯৪৯ থ্ীষ্টাব্দে তারা 
ফরমোজা (অধুনা তাই-ওয়ান) দ্বীপে 
বাহত্কৃত হয় | ১৯৪৯ খ্রীষ্টাবেদর অক্টোবর 
মাসে মাও-সে-তুড্‌ চীনের আল ভখডকে 
“জনগণের প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করেন । 
মাও-সে-তুডহলেন প্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট- 
পাঁত। এদিকে আমেরিকার তত্বাবধানে 


কুয়োমন-তাউ_ দলের 


মাও-সে-তুঙ্‌ 


তাই-ওয়ানে জাতীয়তাবাদী চীনের রাষ্ট্র নায়ক হলেন চিয়াং-কাইশেক ৷ 


কালক্রম 
ইউ-য়ান-সিকাই-এর মৃত 
চীনে কাঁমউনিন্ট দলের প্রতিষ্ঠা 
সান্‌ ইয়াৎ সেনের মৃত্য 

লং মার্চ 

চীন প্রজাতন্দের প্রাতষ্ঠা 


অনঃশীলনন 


রচনাত্মক প্রশ্ন 


১৯১৬ রী 
১৯২০ গ্রীঃ 
১৯২৫ খ্রীঃ 
১৯৩৪ খ্রীঃ 
১৯৪৯ প্রঃ 


৯। চীন বিপ্লবের একটি স্ধাক্ষপ্ত ইতিহান লিখ ৷ 
২। মাও-সে-তুঙ্‌ কিভাবে প্রজাতন্ত্র চীনের রাষ্ট্রপাত হয়োছিলেন 


বর্ণনা কর। 


সংক্ষপ্ত উত্তরুমলক প্রশ্ন 


১। কয়োমিন তাঙ্‌ দলের তিনাঁটি মৌলিক নীতি হু ?ক ? 
২। কাঁমউীনপ্টদের দাঁর্ঘ অভিযান সম্বন্ধে কি জান? 


৩। ৪ঠা মের আন্দোলন বলতে ক বোঝ ? 
িষয়মুখী প্রন্ন 
দু'এক কথায় উত্তর দাও ও 


(ক) সান-ইয়াৎ সেন কবে মারা যান? 


১ 


(খ) চীনে সব প্রথম কোথায় এবং কবে কমিউানপ্টদের দল গঠিত হয় ? 


(গ) চিয়াংকাইশেক কে ছিলেন? 
(ঘ) কার নেতৃত্বে ‘লং মার্চ? হয়েছিল 2 


আজাদ অল্ৰ্যাস্ম 
॥ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব ॥ 
(১৯৪৫ শ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ) 

ইন্দোচীন £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান ইন্দোচীনে করাসী 
সাম্রাজ্যের অবসান. ঘটায়। জাপানের পতনের পরে ইন্দোচীনের 
কাম্বোভিয়া, লাওস ও ভিয়েতনাম স্বাধীনতা ঘোষণা করে । এাঁদকে ফ্রান্স 
ইন্দোচীনে তার পর্ব সাম্রাজ্য ফিরে পেতে চেষ্টা করে। ফলে ইন্দোচীনে। 
ফ্রান্সের সঙ্গে স্বাধীনতাকামীদের দীর্ঘ সংগ্রাম আরুভ হয়। ইন্দোচীনের 
কাঁমউাঁনপ্ট নেতা হো-চিশমনের নেতৃত্বে আনাম ও কোচিন চীন ও টনাকন 
নিয়ে একটি সাধারণতন্্ গঠিত হয়! এর নাম হল ভিয়েতনাম ৷ 
হো-চি-মিন হলেন ভিয়েতনামের প্রথম রাষ্ট্রপাতি (১৯৪৫ খ্রীঃ )। 
ফরাসীরা আনামের গাঁদচত্যত জগ্রাট বাও-দাইকে হাত করে ভিয়েৎনামের 
বিরদ্ধে যুদ্ধ শহর করে। দিয়েন-বিয়েন-ফুর যুদ্ধে ফরাসীরা 
হো-চি-নের নিকট চ:ড়ান্তভাবে পারাঁজত হয়। অতঃপর জেনেভা 
সম্মেলনে ফরাস্ণর ভিয়েৎনামকে দ্বীকার করে নেয়। 1ভয়েনামকে 
দ্‌ভাগে ভাগ করা হয়। হো-চএীমনের অধীনে রইল উত্তর ভিয়েতনাম, 
এর রাজধানী হ্যানয়। আর দাঁক্ষণ-ভরেৎনামের রাজধানী হল সায়গন ৷ 
এখানেও একট প্রজাতন্ত্রী সরকার গাঁঠিত হয় । 

ব্ৰহ্মদেশ £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বন্মদেশ জাপানীদের দারা 
আঁধকৃত হয় । যুদ্ধের পরে ব্রহ্মদেশের আঁধবাসীরা জাপানীদের [বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করে। এঁদকে ইংরেজরা প'নরার ব্ৰহ্মদেশে আধিপত্য 
স্থাপন করতে অগ্রসর হয়। তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্রহ্ধাদেশবাসীদের 
সংগ্রাম শুরু হয়। ভারতের ফ্বাধনতা লাভের পর বহ্মদেশকে আর 
বৈশণী ?দিন ইংরেজদের কবলে রাখা সম্ভব হল: না। ১৯৪৬ খীষ্টাব্দের 
৪ঠা জানয়ারী ব্রহ্গদেশ দ্বাধীন হয় এবং সেখানে সাধারণতন্ত্রী সরকার 


প্রাতীন্ঠত হয়। ১ 
মালয়োঁশয়া £ ব্ললদেশের দাঁক্ষণ দিকে অবাঁষ্থত মালয় উপদ্বীপও এক- 


সময়ে ইংরেজদের অধীন ছিল । দ্বিতীয় বিবযুদ্ধের পর সেখানে ফ্বাধীনতা 
সংগ্রাম শর: হয়। ১৯৫৭ প্রীপ্টাবেদের ৩১শে আগস্ট এগারোটি ছোট 


১৬৮ ইতিহাস কথা-_তৃতীয় ভাগ 


ছোট রাজ্য নিয়ে মালয়ে একটি যক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় এবং এর দ্বাধীনতা 
-জ্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৯৬৩ শ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর সিগাপর, 
ব্লূনেই উত্তর বোঁণও ও সারাওয়াফ অঞ্চল মালয় যস্তুরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযত 
হয়ে মালযোশয়া নামে একটি বৃহত্তর স্বাধীন যুুক্তরাণ্টের সৃষ্টি হয়েছে। 
১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর মালয়োশিয়া থেকে 'বাচ্ছিন্ন হয়ে 
একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পারণত হয়েছে । 

ইন্রোনোশয়া £ ইন্দোনোশিয়ায় পূর্বে গুলন্দাজদের কর্তৃত্ব ছিল । 
"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইন্দোনোৌশয়ার আঁধবাসীরা বহ অন্দ্রশদ্ত 
হস্তগত করে। এই অন্ত্রশদ্বের জোরেই তারা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
ওলন্দাজদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চাঁলয়ে গেছে । ১৯৪৫ এপ্টাব্দের 
১৭ই আগণ্ট ডাঃ সুকর্ণ ও ডাঃ হাডার নেতৃত্বে ইন্দোনেশীয়গণ স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে। শেষে ইংরেজদের মধ্যহ্থতায় ওলন্দাজ সরকার ১৯৪৯ 
খ্রীষ্টাব্দের ইরা নভেম্বর ইন্দোনৌশয়াকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে । 
পরে ইন্দোনেশিয়ায় প্রজাতন্ত্র গ্রাতাষ্ঠিত হলে ডঃ সুকর্ণ হলেন সেই 
রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপাত ১৯৬৫ গ্রাপ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া সরকারের সণ্গে 
কাঁমউনিন্টদের প্রবল সংগ্রাম হয়! এর ফলে সেখানে কাঁমউনিন্ট দল 
নাধদ্ধ বলে ঘোষিত হয় । ১৯৬৭ গ্রাগ্টাবের ইন্দোনোশয়ার রাষ্ট্র প্রধান 
-হন সৈন্যাধাক্ষ সোহাতেণ ৷ 


কালক্রম | 
ভিয়েতনামের সৃষ্টি ১৯৪৬ খ্রীঃ | 
রক্গাদেশের স্বাধীনতা ১৯৪৮ খ্রীঃ 
ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ১৯৪৯ খ্রীঃ 


অনুশীলনণ 
রচনাত্মক প্রশ্ন 
৯। ১৯৪৫ খ্রীঃ পর থেকে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাঁহনী লেখ । 
২। ব্ৰহ্মদেশ ও মালয়োশয়ার স্বাধীনতা লাভের সম্পকে কি জান ? 
সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন ॥ 
১। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা কিভাবে হয়েছিল ? 
[িষয়ম;বগ প্রশ্ন 
-১।  দ7"এক কথায় উত্তর দাও £ 
(ক) ব্ৰহ্মদেশ কবে স্বাধীনতা লাভ করে? 
(খ) ইন্দোচীনের কমিউনিষ্ট নেতার নাম কি? 
গে) ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? 


স্পা 


উউন্নহিব2০্শ অন্যাস 
॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে 
জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার ॥ 


পরাধীনতার আঁভশাপ কোন জাতির পক্ষেই বেশ দিন সহ্য করা 
সম্ভব নয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা যার পাঁথবীর অনেক পরাধীন 
জাতির মধ্যেই অসন্তোষের মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে এবং তারা 
স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব হয়। এশিয়া ও আঁফ্রকার অনেক দেশেই 
তখন জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রসার ঘটে। আঁফকাতে ইটালী, 
ফরাসী, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, ইংলণ্ড প্রভাত ইউরোপা দেশগহীলর বহ: 
উপানবেশ ছিল । এইসব উপানিবেশগহনলতে ক্রমে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন 
{বস্তার লাভ করে। এর ফলে লাবয়া, সোমালিল্যাণ্ড, হীরান্রিয়া, মরক্কো, 
আলাঁজারয়া, কণ্গো, মিশর, সুদান? মোজাদ্বিক, খানা, নাইজোঁরয়া, 
সোনিয়া, উগাণ্ডা প্রভাত বহ দেশ পরাধীনতার আঁভশাপ থেকে মহন্ত 
লাভ করে। বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্তি পেতে তাদের অনেক 
তাছাড়া বিশ্বের অনেক রাষ্টুই তাদের 
[নায় । নিকটপ্রাচো প্যালেন্টাইন 
তাঁর হয়ে ওঠে । শেষে ইহ:দাদের 


ত্যাগ ফ্বীকার করতে হয়। 
স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জ 
প্রীত দেশেও জাতীয়তাবাদী মনোভাব 
জন্য ‘ইসরাইল’ নামে একাঁট পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় 

অতলাঁন্তক সনদ £ দ্িতীয় ক*্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ গ্রীঁণ্টাব্দের 
আগন্ট মাসে আমোঁরকার প্রোসডেন্ট রূজভেন্ট ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী 
চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরে এক জাহাজের মধ্যে একটি গবরুত্পর্ণ 
বৈঠক করেন। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তজীতক শান্তি 
সাদ্বালত একাঁট ঘোষণাপন্ৰ প্রচার করেন । 


বজায় রাখা ৷ তাঁরা আটাট শর্ত 
একে বলা হয় “অতলান্তিক সনদ" ৷ এই সনদে উল্লেখ ছিল--কোন রাষ্ট্র 


সাম্রাজ্য বিদ্তার নগীত অনঃসরণ করবে না; বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা 
বজায় রাখতে হবে; বাইরাক্কমণের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যেক জাত 
উন্নত জীবনযাপনের চেষ্টা করবে; সব জাতির মধ্যে মিন্রতার সম্পর্ক গড়ে 


১৭০ ইতিহাস কথা-_ তৃতীয় ভাগ 


তুলতে হবে ; শ্রামকদের কল্যাণ সাধন করতে হবে ; মানুষের মৌলিক 
অধিকার দ্বীকার করতে হবে ইত্যাদ। প্রথমে ভারতসহ বিশ্বের ১৩টি 
রাষ্ট্র এবং পরে আরও ১৯টি রাষ্ট্র এই সনদকে স্বীকার করে । 

সম্মিলিত জাতপঃঞ্জের প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য £ দিবতীয় বিদ্বযুদ্ধেয় পর 
বিজয়ী রাষ্ট্গলর সাম্মালত প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ খ্রান্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
সামালত জাতপপপ্জের প্রাতষ্ঠা হয় । প্রথম বিশ্বয্যদ্ধের পর যে জাতিসংঘ 
গঠিত হয়োছিল, সাম্মালত জাতিপগঞ্র তারই স্থান আঁধকার করল। প্রথমে 
সামমালত জাতিপ:প্জের সনদে প্চাশটি জাতির প্রাতানাঁধ স্বাক্ষর করেন । 
এই সনদে সমস্ত জাতির কতকগল আধিকার রক্ষার প্রাতশ্রাত আছে। 

সামমালত জাতিপঞ্রের উদ্দেশ্য হল-_বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা ; 
পরস্পরের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রাখা; প্রত্যেক জাতির 
আত্মানিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ফ্বীকার করা ; আন্তজাতিক আইন ও চুক্তি 
নেনে চলা এবং মান ষের অথনোতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংকাতিক 
অবস্থার উন্নাত সাধন করা ইত্যাদি ৷ 

সাম্মালত জাতপঃঞ্ পরর্বেকার জাঁতসংঘ অপেক্ষা অনেক বেশী 
শন্তিশালী। এই প্রাতষ্ঠান অনেকগুলি আন্তজাতিক বিরোধের মীমাংসা 
করেছে এবং বহ: অন্যায়-আবিচারের প্রাতকার করেছে । | 

সাম্মালত জাতিপঃপ্রের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এগার মধ্যে 
সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পারদ, আছি পাঁরষদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) 
আল্তজর্মীতক শ্রামক সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
সাংক্াতিক পরিষদ হল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

সমাজতান্বিক শান্তির সাফল্য__সমাজতান্বিক ও উপা 
আন্দোলনের বিদ্তার £ শোবণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই সমাজতান্ত্রিক 
শান্তর আসল উদ্দেশ্য । দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের এই আদর্শ 
সারা দেশে ছাঁড়য়ে পড়েছে। জনসাধাণের নিকট 
আবেদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। : ছিতীয় বি" 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। 
‘চাঁন প্রভাতি অন্যতম | 


নবেশ বিরোধধ 


সমাজতন্ত্রবাদের 
বুদ্ধের পর; বেশ কটি 
তার মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, 


চীনের বিপ্লব ১৭১ 


পরাধীন দেশগুলির সম্পদ আহরণ করবার জন্যই একসময়ে 
উপানিবেশগযীলর উপর তাদের প্রভুদের অন্যায় অবিচার চরম সীমায় গিয়ে 
দাঁড়য়োছল ৷ জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ফলে আজ পাথবীর সর্বত্র 
উপাঁনবেশ বিরোধী আন্দোলন বিতার লাভ করেছে। সমাজতান্ত্রিক 
ভাবধারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে । 

ভারতব্ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ৷ এশিয়া ও আফ্রিকার 
অনেক দেশের উপাঁনবেশ বিরোধী আন্দোলনে ভারত যথেষ্ট সহানভ্যাত 


দেখিয়েছে । 


কালক্রম 
অতলান্টিক সনদ ১৯৪১গ্ 


সম্মিলিত জাতিপযুপ্রের প্রাতণ্ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ত্রীঃ 
9৮/৮1/৯১১8 


অনুশীলনী 
রচনাত্মক প্রদ্ন 
১ দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগবীলতে 
জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে ? আলোচনা কর। 
২7 সাম্মলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ষ্ জান লেখ | 


£. 


।কভাবে 


স্ংক্ষত্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন HA 
* ১। অতলান্টক সনদে কি {কি উল্লেখ ছিল ? bd 
২। সমাজতান্ত্ৰিক শক্তির সাফল্য সম্বন্ধে কি জান ? নন rr 
িষয়মুখন প্রশ্ন Hs 


৯1 দু-এক কথায় উত্তর দাও £ 


(ক) সম্মিলিত জাতিপুঞজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? 
(খ) একটি শাক্তণালী সমাজতান্ত্ৰিক রাষ্ট্রের নাম কর। 
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